যাদের সংস্পর্শে এসেছি 


শীজেোযাতিষচন্দ্র ঘোষ 


বন্ুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, বিপিনবিহানী গানুলী ীট, 
কলিকাতা-১২ 


প্রথম প্রকাশ-- ১৩৬৭ 


শ্রীন্ুকুমার গুহমজুমদার কতৃক 
বনুমতী প্রো হইতে 
(মুদ্রিত ও গ্রক্ষাশিত 


টালাপাক 
কাঁলকাতা--২ 


শ্রীযুক্ত জ্োতিষচন্দ্র ঘোষ বাংলাদেশে বাংল! সাহত্য প্রোমক, 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবক 'হসাবে সুপারাঁচত খ্যাতনামা 
ব্যাক্ত । বঙ্গভাষ৷ প্রসার সাঁমাত তাহারই উদ্ভোগে একটি আন্তর্জাঁতক 
প্রতিষ্ঠানের পধায়ে উন্নীত হতে চলেছে । বয়স তার প্রায় ৮০ 
অর্থাৎ বাংলাদেশের উজ্জল হাতহাসের ছুইটি শতাব্দী--উনাবংশ 
শতাবশীর শেষ্ভাগ ও আজ পর্যন্ত সমস্ত বংশ শতাব্দী তান চোখে 
দেখেছেন । কমী শহসাবে এই কালের কর্মের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
পাঁরচয় রেখেছেন এবং এই সকল বিরাট কর্ণের ধাহারা পুরোধা 
তাহাদের সংস্পর্শেও এসেছেন । স্বামী 'ববেকানন্দ থেকে একালের 
সকলকেই দেখেছেন, বুঝেছেন । সম্প্রতি এই স্মৃতি আলেখ্য তিন 
লেখনগর ছ্বারা রচনা করেছেন । কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশ করতে বেশ- 
কছু অর্থের প্রয়োজন হবে | এজন্য তিন বাংলা সরকারের সমীপস্থ 
হয়েছেন | বাংলা সরকারেরও এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্যের 
ব্যবস্থা আছে । আম বাংলা সরকারের শ্নকট আবেদন 
জানাব যে, বরতৃপক্ষ যেন উদার ও অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন, 
কারণ জাঙীয় জীবনের পক্ষে এবং সাঁহত্যের পক্ষে ছুদিক থেকেই 
এই গ্রন্থখাঁনর মূল্য অসাধারণ বলে [ববোচত হবে । ইতি 


নবেদক 
তারাশহকর বন্দ্যোপাধ্যায় 


পরিচয় 


বাঙ্গলার যদিও আত্মজীবনী এবং জীবনকাহিনী ছুইয়েরই একান্ত 
অভাব, অথচ এ ধরণের সাহত্যে দেশ ও যুগের ছবি যেভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে চিত ইণতহাসের মাধ্যমে তা কখনো সম্ভব হয় না । 
তাই ৯৬২ সালের সাধারণ শনবাচনের সময় বাঙ্গলার দুইজন প্রবীণ 
মনীষী স্ব্গত শ্রীহেমেন্দ্রকুমার দাসগ্রপ্ত এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্ 
ঘোষ মহাশয় যখম আমার সঙ্গে 'বাভন্ন অঞ্চলে সফরে যেতেন, 
পথে তাদের মুখে প্রাচীন বহু বাষ্ট্রনেতা ও মনীষীর 'বষয়ে তারা 
নানা কাঁহনী বলতেন |” তখন আম তাদের বার বার বলোঁছ 
যে এসব কথা শলাঁপবদ্ধ করা সাহত্যে এবং ইতিহাসের খাতিরে 
তাদের কর্তব্য । 

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আমাদের মধ্যে আর নাই "কিন্তু 
সৌভাগ্যবশত শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একাশী বওসর পুরণ 
করে শতবাষিকীর শদকে এঁগয়ে চলেছেন । তান তার দীর্ঘ 
জশবনে "যে সব মনীষী ও চাঁরত্রবান ব্যাঁত্তর সংসর্গে এসেছেন, 
তাদের কথা সহজ সরল ভাষায় নিজের মতন করে বলেছেন । এ 
সমস্ত আলোচ্যে তাদের কথা তো প্রকাশ হয়েছেই "কন্ক তারচেয়ে 
বেশী মনোজ্ঞ হয়েছে সেকালের জশবনের ছাঁব। সাধারণ ও 
অসাধারণ মানুষের এ সমারোহ আমাদের জীবনকে সমুদ্ধ করবে ও 
ভাবষ্যত বংশধরদের কাছে সেকালের ছাঁব প্রকাশিত করবে । 
আম জ্যোঁভষবাবুর এ প্রচেষ্টার সাদর অভ্যর্থনা জানাই এবং তার 
রাঁচত গ্রন্থখানর সাফল্য কামনা কার । 


কাঁলকাতা হুমায়ুন কাব 


বঙগভাষা ও সা'হত্যের সেবক, অধুনা অরশীতিপর, শ্রীজ্যোতিষ্তর 
ঘোষের নাম বাঙলা সাহত্যে হুপারাঁচিত। 1ভাঁন শবগত ষাট 
বগুসর যাব ভারতের বহু খ্যাঁঙমান মনীষী, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ, 
সাহত্য-অষ্টা, সমাজ-সংস্কারক ও সাংবাঁদকদের সংস্পর্শে এসেছেন । 
বছ গুাঁণজনের সঙ্গে তার সাক্ষাত কথোকপথন ও পন্তরাবাঁনময় 
হয়েছে । ফলে যেআভিজ্ঞতা 1তাঁন তঞ্জন করেছেন তা যেমন 
মূল্যবান তেমান কৌতুহলোদশপক ও আকধণে পাঁরপুর্ণ। এই 
সাক্ষাতের সাহিত্য পদবাচ্য শীববরণ লেখক এই গ্রন্থে বববৃত 
করেছেন । লেখকের এই রচনাগাাল পাঠ. করলে গ্রাকৃ-ন্বাধীনতা 
যুগের ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি শাবরাট অধ্যায় 
চোখের সম্মুখে যেন ভেসে ওঠে । লেখকের সরল ও তথ্যপুণ রচনায় 
আলোচ্য ব্যাঁত্তগণের শ্বরূপ ফুটে উঠেছে । রচনাগুঁলর মাধ্যমে 
ভারতীয় এীতিহ্ ও সংস্কৃতির বার্তকা 1তাঁন বঙ্গসাহত্যে তুলে 
ধরেছেন । গ্ত্যক্ষ জ্ঞান ও সংস্পর্শ থেকেই এই ধরণের রচণ্ুযু, 
জন্মলাভ করে । এই কারণেই পুজ)পাদ স্বামী 1ববেকানন্দ, এন 
বেসাস্ত, লেডী অবলা বনু, রাজা নরেন্দ্রলাল খা, লর্ড কাজন, লর্ড 
শকচনার, ম্বর্ণকুমারী দেবী, কাঁমনী রায় প্রভাত লেখক কর্তৃক 
আঁঙ্কত চরিত্র-ীচত্র পাঠক-পাঠিকার 1চত্ত আকরণ করে । উক্ত রঁচনা- 
সমূহ মাঁসক বস্ুমতাঁতে ধারাবাহক গ্রকাশিত হয়েছে । 

রচনাগুাল গ্রন্থাকারে প্রকা শত হওয়ার জন্ বঙ্গসাহত্য ভাণ্ডার 
সমৃদ্ধ হবে-_এমন আশা আমরা করতে পার | গ্রন্থখাঁনর এীতহাসক 
মুল্যও যথেষ্ট আছে, সন্দেহে নেহ। গবেষকদের মালমশলা 
গ্রন্থখাঁনতে অনেক 1কছুই পাওয়া যাবে । 

আমাদের জাতায় সরকারের আন্ুকুল্য না পাওয়া গেলে, 
গ্রন্থখানর প্রকাশ সম্ভব হত না। 


১১১, বৈঠকখানা রোড প্রাণতাষ ঘটক 
কাঁলকাতা-৯ 
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২৪ | 
২৫ । 
২৬ | 


মুচী-পত্র 


স্বামী ববেকানন্দ 

রাজা নরেন্্লাল খা 

লর্ড কচনার 

আধাপক উইন্টারনীজ 
আন বেসান্টি 

লর্ড কাজনি 

কামনী রায় 

ব্র্ণকমারী দেবী 
রবীন্দ্রনাথ গ্াকুর 

সরলা দেবী 

গোপালকুঞ্ণ গোখেল 
মদনমোহন মালবা 

রাষ্্রগুরু স্ুরেন্দ্নাথ 
নেতাজী স্রভাষচন্দ্র বস্তু 
রাঁজা হষীকেশ লাহা 

স্টার দেবপ্রসাদ সবাঁধকারী 
শ্যার শপ সি রায় 

যাছুর রাঁজ। গণপাঁত 

সার বল্পভভাই প্যাটেল 
ভাগনী 1ন্বোদতা 

ডা, অঘোরনাখ চট্টোপাধ্যায় 
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
রেভাঃ অনাগারক ধর্মপাল 
রামানন্দ চট্রোপাধ্াায় 
সরোজনী নাইড় 
আশ্বনীকুমার দর্ড 


5? 
১১৩ 
১১৮ 
১২৩ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


ভগবানের অপেক্ষা ভক্তই পরম পুজ্য । রামকৃষখ পরমহংস এ 
যুগের পরমপুরুষ যুগ্-অবতাররূপে স্মরণীয় ও বরণীয় । তাহারই 
মন্ত্রপুত ও দীক্ষিত শিব নরেন্্রই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
নামে খ্যাত । ইয়োরোপ, আমোরকা, এশিয়াতে শত শত রামকষঃ 
মশন মঠ, হাসপাতাল, 'বিচ্ভালয়, 'শিল্পাগার লক্ষ লক্ষ নর-নারীর 
সেবায় বিশ্বজনের "5ত্ত আকর্ষণ কাঁরতেছে । 

তীহারই ব্রত 'ছল, রামকৃষ্ণজদেবের “যত মত তত পথ” এই 
উদারবাণী শবশ্বে প্রচার করা । জাতধর্ম বিশেষ, ধনী-নির্ধন 
নার্চারে মানব-সেবা করাই নরনারায়ণের পূজা--তান মনে 
করিতেন । তানি উপলান্ধ কাঁরয়াছিলেন যে “সবার উপর মানুষ 
সত্য তাহার উপর কেহ নাই”- কাব চণ্ডীদাসের বাণীই পরমু শাশ্বত 
সত্য । সে জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কোটি কোটি, 
নর-নারীকে রাজনৈতিক, সামাঁজক, ধর্মীয় সকল প্রকার ব্বাধশনতা 
লাভের 'নামত্ত অন্ুপ্রাঁণত কারয়া শগয়াছেন । তান বেদান্ত 
দর্শনের তথ্য শুনাইয়া মানবের অস্তরানিহিত চেতনা উদ্বদ্ধ করে ক্ষান্ত 
হন নাই, মানবশীক্তি সঞ্চয়নের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন । 
সেজন্য তানি বাঙ্গালীর নিকট বারসন্ন্যাসী রূপে পুজ্য । 
সাধনায় অন্ুপ্রাণত বাজালী যুবক-যুবতীর! স্মদেশের মুক্তির জস্া 
হাসিতে হাসিতে ফাঁসকাষ্টে ঝলয়াছে, 'নদদারণ সর্বপ্রকার 
পাশাবক অত্যাচার সাহয়াছে। সেই মহাপুরুষের দর্শন ও সংস্পর্শ 
পাইয়া ধন্য হইয়াছে । জীবন সার্থক হইয়াছে । 

উনবিংশ ও বংশ শতাব্দীতে বাংলার যে কয়েকজন মহাপুরুষের 
সংশ্রবে আসবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মহাপুরুষ হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ । ভারতের ন্বাধীনতা লাভ, 
বাঙ্গালীর মধ্যে নরনারায়ণের পুজা, বাঙ্গালীকে উন্নত স্বাধীনতা" 


৯ 


1প্রয় মন গঠনে বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বপ্রধান মহায়ান ও গরায়ান 
নায়ক | সে প্রভাব মদীয় কশোরমনের উপর পাঁড়য়াছল । 

ত্বামী 'ববেকানন্দের নবভারত গঠনের এবং ভারতের শক্ষা ও 
সংস্কিত বিশ্বের দরবারে প্রাতষ্ঠী করার যে মহান অবদান তাহ বর্ণনা 
কারবার শীক্ত আমার নাই | বনু বহু জ্ঞানী, গুণী, সাধক, 
্বামীক্ঞশর বিষয় আলোচনা ও বার্ণত কারয়াছেন। এখানে 
একটিমাত্র শুভ অনুষ্ঠানের ?ববরণ উল্লেখ কারতোছ । 

১৯০১ সালে যখন হ্বামী ববেকানন্দ কাঁলকাতায় 'বদেশ হইতে 
'আগমন করেন তখন তাহাকে কাঁলকাতা মহানগরীর নর-নারীগণ 
পবপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন কারয়াঁছলেন । বাগবাজার স্টাটের উপর 
বিশাল নন্দলাল বন্থর প্রাসাদ অবাস্থত। তাহার সম্মুখে বশাল 
ময়দান । প্রাসাদটি খুবই প্রকাণ্ড এবং সুদৃঢ় ও সুদৃশ্ঠ । বাঁলতে 
গেলে 'ক তদানীস্তন বড়লাচের ভবন । বর্তমান রাজভবন বা! 
00611017911 19896 এই প্রাসাদের তুলনায় বোঁশ মাহিমান্বিতও 
নয় । এই নন্দলাল বন্থুর বাটাতেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখী পুর্ণিম! 
গ্রভৃতি জাতীয় সভা-সামাত ও ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত । 
প্রায় লক্ষাধক আকুল ও ভাঁত্তশ্রদ্ধাপুণীচত্তের নর-নারী সেই 
, শবশাল প্রাঙ্গণে সমবেত | প্রাসাদটি পত্রপুষ্পে সুসাঁজ্জত | 

এমন সময়ে চাঁরঘোড়ায় ঢাকনা খোলা ল্যান্তো (18009) 
গড়তে সেই আজামুলাম্বত উন্নতবক্ষ পুরুষাঁসংহ গেরুয়াবস্ত্রপরা 
পাগাঁড়ধারণী বারসন্ন্যাসীর প্রাঁতকৃতি দোঁখয়। মোহিত হইয়াছিলাম । 
গধশাল জনত৷ ভেদ কাঁরয়। সেই ল্যাণ্ডো গাঁড়ুর দ্রকে দৌড়াইলাম । 
ঘোড়া খুলিয়া! দেওয়া হহল | সেই ল্যাণ্ডো জনগণ টানয়া প্রাঙ্গণ 
' মধ্য 'দয়া প্রাসাদমধ্যে লইয়া গেল । এই অবসরে সেই মহাপুরুষের 
পাদস্পর্শ কারয়া জন্ম ধন্য কাঁরলাম এবং সেই গাঁড় টানিয়া লইয়া! 
চাঁলিলাম । 

তাহার পর গ্রায় ৪৭ শমাঁনট ধাঁরয়া স্বামীজীর উদাত্ত স্বর ও 
মহাবামী শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত করলাম । বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বসর । 
'ভার মে মহাবাণী শুঁনবার ভাগ্য হইলেও গভশর তথ্য বুঝবার বুদ্ধি 
ছিল না । তথাপি তাহাকে ছু'ইধার বা তীহার গাঁড় টাঁনিবার 
লৌভাগ্যের কথা এখনও আমার প্রাণে প্রদীপ্তমান । 


আমি রেছগুন, কলম্বো, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রাজপুত, ভবানগর 
প্রভৃতি দূর-দূর দেশে স্বয়ং 'নিজচক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন মঠ ও 
হাসপাতালগুাঁল দোখিয়া আনান্দত ও গৌরবান্বত হইয়াছি। 
যেইখানেই শিয়াছ সেইখানেই স্বামী িববেকানন্দের ও রামকৃষ্ণের 
প্রীত শ্রদ্ধা আশ! ও ভরসা সেই দেশের নর-নারীরা ?করূপে পোষণ 
করে তাহা বুবিয়াছি। রেঞ্গুন জেনারেল হাসপাতালের নাসা 
'আধিকাংশই কেরন জাতর নারী | কেরনরা খুশ্চয়ান এবং 
বার্মার রাষ্ট্রনায়কের শবরুদ্ধে মে সময় যুদ্ধীবগ্রহে 'লপ্ত ছিল । 
শকন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেরনবাসিনী নার্পাদগের সাহত ডাঃ 
ধ্যামাগ্রসাদ মুখাজি ও আমি কথাবার্তী কহিয়! জানলাম, 
ণিবেকানন্দের ও রামকৃষ্ণের প্রাত শ্রদ্ধান্িত হইয়াই তাহারা এই 
সেবাকার্ধ কাঁরতেছেন । 

শশকাঁগে! পার্লামেন্ট অব 'রালাজয়ান-এ বক্তৃতা করিতে উঠিয়া 
ব্রাদার্স এণ্ড সস্টার্ঁ_ভাতা ও ভগ্নীগণ বাঁলয়া সম্বোধন করাতেই 
আমোরকাবাসীর মন জয় কাঁরয়াছলেন। ক অপূর্ব চারত্র 
মাধুর্য ও গুরুভাক্তির দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দ জগৎসভায় অমরত্ব 
লাভ কাঁরয়াছেন । কাঁলকাতাবাসী আমরা বাঙ্গাঁলগণ তাহার 
আবর্ভাবে ধন্য । তাহার স্মরণ ও পুজা করাই আমাবের পরম 


ধর্ম | 


রাজ নরেক্্লাল খা 


রাজা নরেন্্লাল খা! | বাংলার পুনরুগ্ধান যুগের ইতিহাস, শবঙ্থের 
অন্যান্য দেশের হীতহাসের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় । ১৮৬০ 
থৃষ্টাবব হইতে ১৯৬০ খুস্টাব্+ পর্যন্ত একশো বতসরের মধ্যে সাঁহত্যে, 
রাজনীতিতে, শিক্ষীয়, ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে, সর্বাবষয়ে একসঙ্গে এত 
মনীষধীর আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না । ১৮৯৫ খুষ্টাব্দ হইতে 
শবগত ৬০ বশুসরে আঁম যেসকল মনীযগণের সংস্পর্শে আসিয়াস্ছি 
তাহাদের কথ! এখনও মনে ভাঁসিতেছে । হয়ত সে সব কথা বিস্মাতির 
অতল তলে ভাঁগয়া যাইবে | সেই সব বিচিত্র ঘটনা, তথ্য 
দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধাঁরতে না পাঁরলে আমার অপরাধ হইবে | 

বাল্য-অবস্থায় রাজনৌততিক-চেতনা আমার কোমল মনে অঙ্কারিত 
হয় রাজ! নরেজ্্লাল খায়ের সংস্পর্শে আসিয়া । রাজা নরেন্দ্রলাল 
এক বীর আদিবাসী ক্ষা্সয় ছিলেন । তাহার রাজপ্রাসাদ ছিল 
মোৌদনীপুরের শনকট নাড়াজোল পল্লীর সুরক্ষিত গড়ের মধ্যে 
তীছার শিক্ষা-সংস্কৃতি আতি উচ্চ আদর্শমাগুত এবং 
ছি । 

যে সময়ের কথা বাঁলতোছি সে সময় মোঁদনীপুর এীতিহাপুর্ণ 
এবং সদা উতুসবময় | মোঁদনীপুরের শ্তরীন্রীজগন্লাথদেবের দেউল, 
রথযাত্রা উত্সব, জগ্মেজয় মল্লীক বংশের রাস ও দোল উৎসব, 
গঙ্গানারায়ণ দত্তের ছুর্গোৎসব, 'হিন্দু-মুসলমানের মহরমের বার 
উতব ও তাঁজয়! ভাসানোর জখকজমক মেদিনীপুর শহরকে বার 
মাস মুখারত কাঁরয়া রাখত | 

সে সময় রাজা নরেন্দ্রলালের প্রভাব ও জনীপ্রয়তা মোনীপুর- 
ঘাসীযর় উপর সম্যক বিস্তারিত হইয়াছিল । 'তাঁন সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র ও নেতৃত্বের অধিকার লাভ কাঁরয়াছিলেন । হ্র্গাপুজার সময় 
অষ্টমী অন্তে নবমণর প্রারভ্তের সান্ধক্ষণে দশভূজার বাঁলক্ষণ নির্ধারিত 


হইত নাড়াজোলের গড় হইতে কামানের ধ্বান শুনিয়া | গ্সনে 
পড়ে, এক শারদানাশর স্চ্ছ নীলাকাশের অগণ্য তারা আফাতেছে”" 
যুক্তকর়ে সকলে জগন্মাতার স্মরণে নিমগ্। হঠা নস্তবতা ভেদ 
কারয়া নাড়াজোলের গড় হইতে কামান গিয়া উঠিল। সহস্র 
সহত্র ক্ঠেমা, মা, মা"! রব আকাশ-বাতাসকে আকৃালিত 
করিল । 

জগল্াথের রথের প্রথম টান ভমকায় সৌম্যসুদ্দর রাজা নরনেজ্া- 
লাল টাঁনতেন । মুসলমান ও ঘেসৌরিয়াদের আগুন লইয়া খোঁলতে 
খোঁলতে, লাঠি, সড়কী, তরধাঁরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, লম্প-বম্প 
করিয়৷ অগ্রসর হইবার সময় রাজা নরেন্দ্রলাল । * আবার "বিবাদ ও 
মারামারি 'মিটাইবার সময়ও রাজা নরেন্দ্রলালের হীঙ্গতে ও 
মধ্যস্থতায় দক্ষতা! সুপারিচাঁলত হইত | 

রাজা নয়েন্দ্রলাল খখ দক্ষ অশ্বারোহী, ওয়েলার অশ্ব (4১851021181? 
0166৫) নুমিপুণ চালক । হস্তী আরুঢ রাজা নরেন্রলালকে 
দেখিলে পুরাকালের কুরুরাজার বারতব ন্মরণ করাইয়া "দ্ঘত | 
মোঁদনীপুর-_মহাভাঁরতে লাখিত শবরাট বাজার গোপগৃছেয় 
আঁধকারী 'ছল। 


আমার পিতা স্বর্গীয় গোপালচজ্্র ঘোষ মহাশয় কর্সাই নদাঁর 
/৯1012101]0 বা 10220-এর রক্ষণাবেক্ষণের ইশগুনীয়ার গ্রে 
মোঁদনীপুর ক্যানাল বিভাগের কারখানার বর্তা ছিলেন । এই 
কারখানা হইতে ডামের মুখ পর্যন্ত নদীর তার প্রস্তরে বাধান 
ছল এবং এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ কাঁরিবার সুন্দর 710705- 
1806 'ছিল | রাজা নরেন্দ্রলাল প্রায়ই শ্বেত-অশ্বের জুড়িগাড়ি 
হাকাইয়। এখানে পদচায়ণা করতে আসতেন এবং আমার পিতার 
সহিত স্দালাপ কাঁরতেন এবং সান্ধ্যভ্রমণ করিতেন । ক্রমে 
রাজার সাহুত এই পুর্তীবদের গাঢ় সৌহাগ্ঠ' জগ্ষিয়৷ যায় । আমি 
রাজার অনুগ্রহ লাভ কারিয়া ধন্য হইয়াছিলার্ম। আমার বয়স 
তখন নয়-দশ বশুসর মাত্র । কিন্তু রাজার দেশগ্রীতি, স্বাধীনাকাজ্ষা, 
[বিটিশ সাআজ্যবাদের 'বরোধতার উগ্র ছাব আমার কিশোর মনের 
উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, ৭৭ বতসর বয়সেও 
মনে জাগাঁরত হইয়া উঠে। নরেন্্রলালের বৃটিশবরোধা 
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মনোভাব ও স্বাধীনতা লাভ করিবার আকাজ্ষা তীব্র ছিল, 
তাহার ছু'একটি উদাহরণ এখনে! মনে আছে । 

দক্ষিণ-আক্রিকায় যখন বুয়র যুদ্ধ চাঁলতোছিল, লর্ড রবা্টিস, 
লর্ড চেনার প্রমুখ বৃটিশ সৈম্যাধ্যক্ষদের অপদস্থ হইবার ও যুদ্ধে 
হারের কথা শুনতাম এবং বীর জেনারেল জুবেয়াট প্রমুখ বুয়র 
সৈম্ঠাধ্যক্ষদের সফলতার খবর শদনের পর দিন ঘোষিত হইত, তখন 
বুরদের জয়লাভে রাজা নরেন্্রলালের দি আনন্দ । হাড়ি হাড়ি 
পান্তয়া িতরণের ক ধুম । আমাকে লইয়া লোফালুফির পাল! 
চলিত | ম্বাধীনতার রম আন্বাদ কারবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধ আমার 
তখন ছিল না, তবে ইংরাজ-বরোধতার মর্ম প্রাণে জাগিয়াছল। 

রাজা নরেন্দ্রলালের ব্বদেশশ্রীত পরে ইংরাজ রাজপুরুষদের 
রোষের কারণ হইয়া! "উঠে । তিনি টেরারিস্ট মুভমেন্টের পিছনে 
উত্সাহ এবং অর্থ জোগাইতেন | ইহার জন্য তাহাকে শনর্যাতিত 
ও পীড়িত হইতেও হইয়াছল । তবে ইহাও সত্য, তাহারই 
প্রেরণায় ও উৎসাহে মোঁদনীপুরবাসীরা প্রবল প্রতাপান্ধত বৃটিশ 
সরকারকে অগ্রাহ্য কারতে 'শাখিয়াছিল এবং স্বরাষ্ট্র গঠন কাঁরতে 
পারয়াছিল 


লর্ড কিচনার 


বুয়র যুদ্ধের বিজয়ী বীর জেনারেল লর্ড কচনার ১৯০৪ সালে 
ভারতের প্রধান সেনাপতিরূপে কাঁলকাতার ফোট্ উইিয়ামেয 
ক্লাইভ দরজার উপর সুরম্য সৌধে বাম কারতোছিলেন | বুয়র যুদ্ধের 
প্রবল প্রতাপাহ্বত বৃটিশ স্থলবাহনীর জেনান্ুরল বার সেনাপাঁতি 
লর্ড কচনার অব খাটুমেরও নাম শোনা ছিল । ভাব নাই যে, এই 
বীরপুরুষের সংস্পর্শে আিবার সুযোগ হইবে 

যে-সব মনীষী-সংস্পর্শে প্রত্যক্ষ মাহম! দৌখবার সুযোগ হইয়া 
ছিল, তাহাদেরই সম্বন্ধে এই সব অধ্যায়ে লেখ! হইতেছে । সব 
রচনার মধ্যে তৎকালীন অনেক এীতহাসক, সামাঁজক ও রাঁজ- 
নৌতিক তথ্য ও বিবরণ লাখতেই হইবে । এইগাঁল যাঁদ 
ভবিষ্যতে বাংলা বা ভারতের হইীাতহাস 'লাখবার কাজে আসে 
তাহা হইলে শ্রম সার্থক বাঁলয়া মনে করিব ৃ 

১৯০৪ সালে লর্ড ফিচনার ফোর্ট উহীলিয়াম দুর্গে উহার 
আবাস সংস্কার করাইতে ছিলেন । তাহার ভারতের রাজপ্রতি- 
শনীধ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের পত্বী লেডী কার্জনের কনিষ্ঠ ভর 
সাহত বিবাহ প্রস্তাব চাঁলতেছে । তাহার ভাবী-পত্বীর চিত্তাবনোদন 
ও সন্তোষাঁবধানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম ছুূর্গের প্রধান সেনাপাতির 
গ্রাসাদ্টি মনোরম কিয়া পুনর্গঠিত হইতেছিল । সেই সংস্কারকার্ষের 
ভার মদীয় খুল্পতাত হদয়নাথ ঘোষ এগ সন্স ঠিকাদারের উপর ত্যত্ত 
হয় । সেনাপাঁত িচনার আতি মুগঠিত, সমুন্নত বীরকায় পুরুষ । 
তাহার কথাবার্তা ও চালচলন যেমন বীরোচিত তেমনই ভীতি 
উত্পাদক ছিল এবং ভাহার ইংরাজী বুঁলও সহজে বোধগম্য 
হইবার নয় | সেইজন্য সন্ভ এন্ট্রান্প পরীক্ষা দিবার পর অবসর 
সময়ে খুল্পতাতমহাশয় এই ছূর্দান্ত বাঁরপুকষের সাঁহত আলোচন৷ 
কারবার ও 'নর্দেশ লইবার ভার আমার উপর শ্বাস্ত করেন । 
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তখন ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গটি ভারতের প্রধান বৃটিশ শাকির 
পাঁরচায়করূপে কাঁলিকাতার বুকে অবাস্থৃত। প্রায় শত বহসর পূর্বে 
এই ফোর্ট উইলিয়াম ছ্র্গ বতমান জেনারেল পোস্টআফস সৌধের 
স্থানে ছিল! এইখানেই অন্ধকৃপহত্যা সম্পাঁদূত হয়। "পিতলের 
ফলকের ছারা সে স্থান 'চাঁহছত ছিল, তাহা দেখিয়াছ। বতমান 
দুর্গের গঠনপদ্ধীতও আনব । এই ছূর্গ মাটির নীচে গভীর পাঁরখা- 
বেষ্টিত হইয়া 'িমিত । গোর সেন্যে পারিপুর্ণ থাঁকত, যে বুটিশ- 
রাজ্যে হূর্ধ অস্ত যাইত ন! সেই বৃটেনের রাজ প্রতীক ইডীনয়ন 
জ্যাক পতাকা চারতলা ডালহাউঁস সেন্য বেরাকের উপর সগর্বে 
উজ্ঞবন থাকত | .একটি উচ্চ গোলাকার স্তম্ত ছিল। তাহার 
উপর গোলাকার বল ঠিক মধ্যাহ্ন ১টার সময় কিঞিৎ উঠিয়া শব্দ 
করিয়া পাঁড়ত । তখন্নই কেল্লার “র্যামপা্” হইতে গভীর গর্জনের 
সাত তোপধ্বানতে কাঁলকাতাবাসীরা শিহারয়া উঠিত এবং 
নগরবাঁসগণ ঘাঁড় 'মলাইত | এই কেল্লাটিতে গড়ের মাঠ হইতে 
ঢুঁকবার পথ ও তোরণগাঁল ঢালু রাস্তার উপর িমিত। তাহার! 
কাঁলকাতা, পলাশী, চৌরজ্, ক্লাইভ ও পানি ( ওয়াটার ) গেট বা 
দরজা বাঁলয়। আভাহত হইত । 

যাঁদও লর্ড কচনার খুব রূঢ় প্রকাতির বীরপুরুষ, তথাপি মন 
কুম্মুমের মতই কোমল এবং চারু সুকুমার শিল্পের বিশেষ সমঝদার 
দছলেন। ইহ! বাঁললে অবান্তর হয় না যে, ইংরাজ সেনাবাহনশর 
বারপুরুষগণই ভারতের অতীত গৌরব, শিল্প-স্থাপত্যরই উদ্ধারকর্তী, 
এই সম্বন্ধে জেনারেল ফার্ললুন, জেনারেল কাঁনিংহাম, জেনারেল 
দকটো, স্যার জন মার্শাল সেন্যাধ্যক্ষদের নাম চিরস্মরণীয় | 

লর্ড কচনার তাহার মধ্যাহভোজের পর প্রাতদিনই তাহার 
প্রাসাদের সংস্কারকার্য পাঁরদর্শন কারিতেন এবং শনর্দেশ 'দতেন । 
প্রথম প্রথম ভাঁতাঁচত্তে তাহার সহিত আলাপ-আলোচন! কাঁরতাম 
বটে, কিন্তু তাহার সরল সদাশয় সুকুমার বৃত্তে আভভূত হইয়া 
পাঁড়লাম এবং প্রকৃত শিল্পার মত তাহার জ্ঞান দোখিয়া বিস্মিত 
হইয়াছিলাম । 'তাঁন জয়পুরের পঙ্খের কাজ, অন্বরের ময়ূরের 
পেখম বিস্তার, আগরার ফুল পাতার ুল্ প্রয়োগ আঁতি নিপুণভাবে 
দেখাইয়া দিতেন । 4১ & 4১1০0165০ সন্থন্ধে আমার চেতনা 
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উন্মশীলত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই কৃপায় । তাও আমার 
শাল্পমনের আদর কারিয়াছিলেন এবং একটি প্রশংসাপত্র তাহার নিকট 
হইতে আমার পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 

প্রায় তিন মাস তীহার সংসর্গে আয়া আম বুঝিয়াছলাম যে, 
তাহার এই জঙ্গীশীক্তর মধ্যে অনন্ত অসীমের মাহমা অনুভূতি 
কারধারও ক্ষমতা আছে । ইহার প্রমাণ পাইলাম যখন ১৯৪১ 
সালে ভারতভূমির শেষ স্থলীবন্দু কন্যা-কুমারিকায় যাই তখন 
দিচনার রক (70160116176 [২০০1 ) বিবেকানন্দ রকের পাশে 
দোখিলাম এবং চ1101953 নামে তদানীন্তন একটি সাঁচত্র পাত্রকায় 
এই 'কচনার রকের 'বষয় পাড়য়াছলাম ! 'কিচনার রকটির ও ভারত 
স্থলাবন্নুর মধ্যে একটি প্রণালশর মতন আছে । সেইখানে স্নান 
ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পুণ্য কার্য 'হন্দ্ু তীর্ঘযাত্রীরা করে। এখন তার 
তরে মহাত্মা গান্ধ স্মৃতিমন্দির "নির্মিত হইয়াছে । এই স্থানেই 
মহাত্বাজর চতাভম্ম নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল । 

লর্ড কিচনার যখন কন্যা-কুমারিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন 
তিনি 'ববেকানন্দ নামে রকটির উপর 'গিয়াছিলেন। ভারতকূলের 
দিকে আর একটি রক আছে । এই রকের উপর বশিয়া থাঁকিতেন | 
৩৭ দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনন্ত অসীমের চিন্তায় মগ্ন হইয়া বাঁসয়া 
থাঁকতেন । এই তথ্য এম্প্রেস কাগজে পাঁড়য়াছিলাম জানি না 
পক ভাবয়াছিলেন । কি আনন্দ, কি তৃপ্তি পাইতেন । 

সেই অবধি ইহা “কচনার রক” নামে বিখ্যাত, তাই কবির 
কথা মনে হয়---_ 


“সীমার মাঝে, অসীম তুমি 
বাজাও আপন সুর 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর । 
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অধ্যাপক উইন্টারনীজ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাইবার' কয়েক বৎসর পরে 
শতাঁন বিশ্বভারতী আশ্রমের 'িদ্যাপীঠের জন্য ইউরোপ হইতে বড় বড় 
পাগুতগণকে আনিয়া অধ্যাপনার জন্য নযুক্ত করিয়া ছিলেন--তাহার 
মধ্যে িলভ্যান 'লেভী ও উইন্টারনীজ, স্টেলা কেমারস, বাকে 
ছিলেন অন্যতম | , 

লেখক তখন 'বশ্বভারতীর সংসদের সভ্য ছিলেন অর্থাৎ বিশ্ব- 
ভারতীর পাঁরচালকমণ্তলীর অন্যতম সভ্য | তখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয় ছিলেন প্রধান কর্মসচিব । একাদন 
সংসদ মটি-ংএর পর অপরাত্ন চারটার সময় বিখ্যাত প্রাচ্য বিষ্ভার্ণব 
01150621191 ( ওাঁরয়ান্টো লিস্ট ) উইন্টারনীজের সাঁহত তাহার বাস- 
ভবন রতন কুটীর-এ দেখা হয় । অধ্যাপক উইন্টারনীজ প্রাগ- 
শবশ্ববিগ্ঠালয়-এর অধ্যাপক | তাহার বাসায় উন্মুক্ত আকাশ তলে 
একটি বেদীর উপর বাঁসিয়াছলেন । প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় দেখা 
হইবামাত্র বয়সে নবীন এই অপাঁগুত্তকে পার্খে বসাইলেন । রতন 
কুটার টাটা কোম্পানীর অর্থে নূতন 'নার্সত হইয়াছে । 

শ্রীকৃষ্ণলশলা সম্বন্ধে নানা কথা হইল । তান শিক্ষার্থীর স্যায় 
জিজ্ঞাস! কাঁরলেন, দ্বারকার শ্রীকষ্ণ, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরার 
শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সংযোগ্ুত্র কোথায় ? 

তাহার প্রশ্ন শাঁনয়া একেবারে মরমে মাঁরয়া গেলাম, বাঙ্গালী হিন্দু 
হইয়া এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিবার অক্ষমতা প্রকাশ করিবার পূর্বে 
ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগলাম । ভগবত কৃপায় উত্তরের শুক্র 
শমলিল । 

কয়েক বৎসর পূর্বে বাঁকীপুর শহরে বঙ্গসাঁহত্য সম্মেলনের 
অধিবেশন হয় । শ্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মূল সভাপাঁত এবং 
ব্যাক্িম্টার চিন্তরঞ্রন দাশ মহাশয়--তখনও তানি মাসে ভ্রিশ-চ্পিশ 


ক 


ইাজার টাকা রোজগার করেন__সাহত্য শীখার সভাপাঁতর আসন 
গ্রহণ করেন । অভ্যর্থনা! সামাতর পক্ষে পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় 
স্বাগত জানান । 

সেই সময় পূর্ণেন্দুনারায়ণ 'সংহ মহাশয় কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এক 
মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন, তাহার বক্তৃতার কথা স্মরণ হওয়ামাত্র অধ্যাপক 
উইন্টারনীজের প্রশ্নের উত্তরের সুত্র খু'জিয়া পাইলাম । উত্তর দিলাম 
যে--ছ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ এক বিখ্যাত দেশের প্রবল প্রতাপান্বত রাজা, 
মহভারতের শ্রীকৃষ্ণ পার্থসারাথ-_কুটিল রাজনোতক নেতা আর 
মথুরার শ্রীকৃষ্ণ গোগীজনবল্পভ শ্রীকৃষ্ণ | যাঁদও ইহাদের লীলা 
পৃথক পৃথক 'বিভূঁতিতে বিকাশত, তথাপি একই ্ুত্রে কৃষ্ণলীলা 
সংযোজত । 

এ কথা শুাঁনয়া অধ্যাপক প্রবর বাললেন--ঠিক কথা--তবে 
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উত্তরে বুন্দাবনের কৃষ্ণের ও মথুরার কৃষ্ণের মধ্যে কাব যে কৌশল 
দেখাইয়াছেন তাহা পূর্ণেন্ু 1সংহ মহাশয়ের যুক্তি দিয়া উত্তরে 
কাঁহলাম--যখন অক্্রুর সাহত বুন্দাবনাঁবলাসনী গোগীজনবল্পভ 
বংশীধারা 'ত্রভঙ্গমুরার রাধাবল্লভ নৌকা করিয়া যমুনা পার হইয়া 
মথুরায় যাইতোছলেন তখন তানি লীলার ছলে যমুনার জব পাঁড়য়া 
যান এবং বিরহ ও খেদের মধ্যে তানি বৃন্দাবন বিলাসনাদের 
মনোমোহনমূর্তি ত্যাগ করিয়া বীরবেশে যমুনার অপর কুলে উঠিয়া 
ঈাড়াইলেন। এইভাবে ভাগবতের দক্ষ কাব শ্বুত্র স্থাপিত 
কারয়াছিলেন। 

অধ্যাপকের চিত্ত পুলকে ও তৃপ্তিতে ভাঁরয়া গেল, খু'টিয়া খু'টিয়া 
ভাগবতের নানা তথ্য জানতে লাগলেন এক লরল শিশুর মতন । 
কুলদা মাল্লক মহাশয় তদানীন্তনকালে সুবক্তা ভগবৎ প্রোমক লোক 
ধছলেন--দিনের পর দিন তার বক্তা শুাঁনয়া যেসব তথ্য আহরণ 
কঁিয়াছলাম, তাহাই ব্যক্ত কাঁরলাম | কুলদাবাবুর জ্ঞানের ও 
বিশ্লেষণ পাগুত্য সবই তদানীন্তন জামান দার্শানকদের আভিজ্ঞতার 
ফল । পরাদন উপনিষদের উপর আলোচনা চাঁলল-_ জ্ঞান আত 
সীমত, অপূর্ণ এমন কি অর্ধাচীন--তথাঁপ এই মহাপাগুতের সাছত 
আলোচনা কাঁরতে মন'যেন ক্ষেপিয়া! উঠিল । 
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উপাঁনঘদের ভাষার সম্বন্ধ কুলদা মাল্পক মহাশয়ের মত অবলহলে 
বাঁললাম--উপানষদের প্রাগৈতিহাসিক ছন্দ, ভাষা, তত্ব ও বর্তমান 
প্রচলিত সংস্কত ভাষা হইতে আধকতর 'বিশিষ্ট পাঁরমার্জত সংক্ষপ্তও 
জনসাধারণের পক্ষে ছুর্বোধ্য । অথচ সকল উপাঁনিষদ কত গভীর 
সার্বকালীন, সর্বদেশের সার্বভৌম সত্যপূর্ণ। অধ্যাপকবর তখনই 
আওড়াইলেন-_ 
ও পর্ণমদং পুর্ণাৎ পুর্ণাৎ পুর্ণমুদাচ্যতে । 
পুর্ণস্ত মদয়ে পুর্ণমেবশিষ্যতে ॥ 
ও শাস্ত ৬ শাস্তি ও শান্ত 
তাহার পারার ও উদাত্ত উচ্চারণধবাঁন এখনও যেন কর্ণকুহরে 
প্রাতধ্ধানত হয় । শ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে সব জ্ঞানতপন্থীদের 
সাধনার ফল ভারতে ুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে । 


আযানি বেসান্ট 


জগাঁঘখ্যাত, প্রাসদ্ধ বাগ্মী, পরমধাঁমক, যোগী, খ্যাত িয়স- 
কিস্ট, স্বাধীনতাকামী, উচ্চাঙ্গ শিক্ষাব্রতী, ভারতবন্ধু মহামান্তা 
িসেস আনি বেসান্টের সাহত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৯৯ সালে 
মোঁদনীপুর শহরে । তখন আমার বয়স ১২ নছর, তবু সে শ্মাত 
এখনও দেদীপ্যমান । মিসেস বেসান্ট ঠিক এক ঘন্টাকাল মোদন"পুর 
টাউন হলে ওজান্বনী ইংরাজ ভাষায় বক্তৃতা ?দলেন। তাহার পর 
আমার মাতুল (কাশীর চৌখান্বা নিবাসী ফটিকবাবু )---উপেন্দ্রনাথ 
বন্থু মহাশয় আন বেপান্টের পিঠে একখান শাল জড়াইয়া দিলে 
যুক্তকরে নমস্কার করিয়া বাঁদলেন_সে দৃশ্য এখনও পঁয়ষাট্র 
বৎসর পরেও মনের কোণে উদ্ভাসত। তাহার বক্তৃতা একবর্ণও 
বুবিতে পারি নাই, তবু তাহার তেজ:পুর্ণ চক্ষুদ্ঘয় এবং বাক্যচ্ছটা 
আমার কম জীবন পারচালত কারয়াছে । * 

সেই প্রথম সাক্ষাৎ 1দনেই আম তাহার স্নেহ পাই । মধ্যান্থ- 
ভোজনের সময় যখন আহারে বাঁস- সেই নরামিষাশী হ্বল্লাহারশ 
আহারশ মাহলা, আম পালং শাক ভাজা না খাইয়। একপাশে 
ঠোঁলয়া রাখিতোছি দেখিয়া বলেন-_ 
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লেই কাল অবাধ আম শাক ভক্ষণে খুবই রত | 

১৯০৩ সালে কাঁলকাতায় ২২।২ বৃন্দাবন মাল্লক রাস্তার 
বাছড়বাগানের মোড়ে আম আমার বড় মামা নগেক্্রনাথ বসুর 
বাটাীতে থাঁকয়! "হিন্দু স্কুলে পাঁড়তাম, তখন মিসেস বেসান্ট তন 
শদন এখানেই এক ছোট ঘরে থাকতেন | গলায় ছোট ছোট 
রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র রেশমণ বস্ত্রের শাঁড় গাউনের মতন পাঁরতেন--- 
শাড়ি ও পুরা হাতার ব্লাউজশুদ্ধ তপাম্বনী দৌখলে মাথা নত তার 


১৩ 


উণেঢু আপানিইনহ'ত । "ভি অন্তর্যামী [ছিলেন । পুরাকালের 
মুনিখাষিদের মতন সবজান্তা ও স্থানে মনকে চালনা করাতে 
পারতেন । 

সেই সময় তান হ্বয়ং আমায় 1010866 করেন, তারপর আম 
একটিষ্ভাবে 11)6059179-র চচ৭ অনুশীলন কার । তাহার এক 
প্রধান শিষ্যা 11155 1208০-এর 'নকট অনেক পাঠ ও 1.995012 
গ্রহণ কার । বনু বসর ভবানীপুরের 11)6950121)1081 ৯০০:০-র 
[191101)-এর [50960110 99০1101. পঠন ও পাঠ করি । ওখানকার 
৬1:90 ছিলেন কালিদাস রায়চৌধুরী ও নুরেন্দ্রমাধব মাল্লক 
মহাশয় কলিকাতার গারশ [তর লেনে ও কলেজ স্কোয়ারে 
13010891 1009095013101091 9০০1919তে বছরের পর বহর 150900119 
(01855-এ পাঠ গ্রহণ করতাম । যখন 'মসেস বেসান্ট কৃষ্ণ- 
মুর্তকে অবতাররূপে প্রাতপাস্ভ কারিতে চান, গ্রান্ধীকে এন্দ্রজালক 
ধাপাবাজ বাঁলতে লাগলেন তখন তাহার প্রাত ভাঁক্ত শাথিল 
হইতে আরম্ভ করে। তবুও হীরেন্দ্রবাবুর বাগানবাড়তে যখন 
1মসেস বেসান্ট থাকিতেন তখনও 'দনের পর দন তাহার সেব! 
কারয়াছ । ০০1-915916 118,021) 1318951 ও 'মসেস 
বেসান্ট মন্ভুন কাঁরতেন, ভারতে মেত্রেয়শ নামে এক যুগ্র-অবতারের 
আবর্ভাব হইবে । সে ধারণাও আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া জাগে । 

সেই সময় শুনতাম এই আহইীরশ মাহল! 'যাঁন িলাতে 
,8/00091) ১0017889 10009109186 এর ম্বেচ্ছাসোবকা ছিলেন 
তিনিই 0০1-019096 ও 7৬19,091) 7319$0519 গানের সাঁহত সর্ব 
ধর্মের সারমর্দ (65969119110 ) গ্রহণ কাঁরয়া বশ্বজনের 
আধ্যাত্মিক মনোবিকাশ.কারবার জন্য আত্মীনয়োগ করেন । আবার 
গতানই ভাবিয়াছলেন বাস্তব জগতে রাজনোতিক স্বাধীনতা লাভ 
না কারলে আত্মিক ও পারমার্থক উন্নতিমার্গে বিচরণ করিবার 
লৃখ-সুবিধা হয় না । তাই তান ভারতে 73076 [16 710%6- 
0360 আরম্ভ করেন । বাঙ্গলার হারেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহার 
প্রধান সমর্থক ছিলেন । 

আযান বেসান্টের প্রধান লীলাক্ষেত্র বেনারসে ছিল কাচেচ্ছা 
পল্পীতে | সেখানে তান '105950101)1091 909০0160 01 1170191) 


১5৪ 


5900100-এর 17620 09119 স্থাপিত করেন এবং প্রায় 'িশ 
বতসর ব্যাপিয়া শিক্ষা ও সাংস্বীতক ক্ষেত্রে তাহার বহুমুখী প্রতিভা, 
বাখাতা ও লেখনী পাঁরচালন। করেন। তাহার বাশ্বতাশক্ 
ছিল অন্ভুত--ঠিক একঘণ্টার বোশ বাঁলতেন না, যত 'ভিন্নমতাবলম্ব 
হউন বা ছুশ্চন্তায় মগ্ন থাকুন দর্শকগণ একঘণ্টা মন্রমুধ হইয়া 
বাদয়া থাকতেন । জীবনে বহুবার তাহার বক্তৃতা শ্ানয়াছ। 
ঘোর ছন্ঘ ও শবরোধতার মধ্যে যখন ১৯২০ সালে কাঁলকাতায় 
কংগ্রেসের সভানেত্রীরূপে বক্তৃতা দেন, তাহা যেমন চিত্তে ্বদেশগ্রীতি 
জাগাইয়াছিল, তেমনই আত্মোতসর্গ করিতে অনুপ্রাণত কাঁরয়া- 
ছিল। তার তুল্য ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে" সরোজিনী নাইড়ু 
ও লালমোহন ঘোষ ব্যতীত আর কাহাকেও দোখ নাই, অবশ্থয 
স্থরেন্্রনাথের প্রাণমাতানো বক্তৃতা সকল সময়েই আবাল-বৃদ্ধ 
যুবক-যুবতীকে মন্্রমুগ্ধ কাঁরয়া দত । কংগ্রেসের এই আঁধবেশনে 
বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত ছিলেন । 

বেনারসে তাহার লীলাক্ষেত্রে তান 0601191 171170% 
0011665 ও 901001, ড/01721) 0011689, 171000 73021017% 
[০05০ শীস্তকুঞ্জে (যেখানে তিনি প্রায় শত্রশ বশুসরের উপর 
বাস কাঁরয়াছলেন) গাঁড়য়া তুলিয়াছিলেন । তীহার এই ব্রতে 
প্রধান সহায়ক মদায় মাতুল উপেন্দ্রনাথ বন্থু ও জ্ঞানখাঁষ ভগবান 
দাস_-( যান পাঁকস্থানে ভারতের প্রাক্তন হাই-কাঁমশনার, ভারতের 
মন্ত্রী, মাদ্রাজ__বোম্বাই--আসামের গভর্নর ও পরম ভাগবত 
শ্রীপ্রকাশের পিতা) এই 02081 [7170ম 0011686-ই অধুনা 
বেনারস "হিন্দু ইউানভার্সিটিতে পাঁরণত হয় । "মিসেস বেসান্ট, 
ভগবান দাস, উপেন্দ্রনাথ বস্থু এই শবশ্বাবগ্ভালয়ের শুরুতে প্রধান 
কর্মকর্তা ও পাঁরচালন সাঁমাতির [01015915119 0০91এর আজীবন 
সভ্য ছিলেন । 

সমগ্র শবঙ্থে 'থয়সাফিক্যাল সোসাইটির বার্ধক মহাসভা 
( 4১01021 00050100101 ) হয় তাহা এক বওসর মাভ্রাজে, পর" 


বুসর বেনারসে হইত | আযান বেসান্টের চেষ্টায় তিন বহসর 
এইবপ শবশ্ব পদার্থীবদ্দের 11150501011108] 0:02000101 সম্মেলনে 


যোগদান ও কর্ম করিবার সুযোগ হইয়াছিল । আজকাল রাম- 
৭৫ 


কচ মশন, গৌড়ীয় মন ব। পীন্ধী সবরমভী। ও গুযীর্ঘ। আই্রমে, 
অরাবন্দর পাঁগুচারশ আশ্রমে ও শাস্তনকেতন আশ্রমে বন 
ইউর়োগীয় ও আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গনশদের নগপদে 
ভারতের আশ্রমের আচার-ব্যবহ্ারে জীবনযাপন করিতে দেখিয়া 
দবাস্মিত ও পুলাকত আমরা হই, কিন্তু ইহার পূর্বে থিয়সাঁফক্যাল 
সোসাইটির ইউরোপীয়ান, আমেরিকান, অক্ট্রোলয়ান নরনারীগণ 
পদার্থ বিষ্ভা শখিতে আসিয়া মিসেস বেসান্টের অনুপ্রেরণায় 
ভারতীয় আচার, আহার ও পোশাক ব্যবহার করিত । আমরা 
ছা ১৯০২।৩ সাল হইতে প্রত্যক্ষ কাঁরয়াছি | 

যখন হোমরুল আন্দোলন কৃতকার্য হইল না, 'মসেস বেসান্ট 
"তখন পুনয়ায় িয়সটুফক্যাল সোসাইটি'র কার্য পূর্ণ উদ্ভমে করিতে 
ক্গাগলেন । তখন তান ৬/০011079 71,90501121081 9০০1919-র 
প্রোসডেন্ট হইলেন এবং আর্ডেরার-এ (মাদ্রাজের সহরতলতে ) 
শীস্তর বাগান 08161) ০1 7৫৪০০ গাঁড়না! তুলিলেন। সেইখানেই 
তান প্রায় নব্বই বতসর বয়সে শেষাঁনশ্বাস ত্যাগ করেন । তান 
সেখানেও সাংস্কৃতিক, শিল্প, স্থাপত্য ও শিক্ষার বরাট কেন্দ্র প্রন্তত 
কারয়। 'গিয়াছেন। 

তানি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন হারেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তখন 
এরই "বিশ্ব পদার্থ সামাতির ড10110+9 7090950131)1081 9০০1০)-র 
সহ-সভাপতি হন। সেই সম্মেলনে যোগদান কারবার জন্য 
'আর্ডেরার যাই এবং সেই আঁশ বশুসর বয়স্ক! মহায়লী মাহলার 
চরণে প্রণাতি জানাই । আমিযে উপেন বনু, নগেন বস্তুর ভাগে 
একথা তখনও তাহার স্মরণে ছিল, তেমনই তাহার অপার ন্নেহলাভ 
কারিয়া নজেকে ধন্য ও পুণ্য মনে কাঁরতে লাগলাম । 
', হে মাঁহমামাগুতা ভারত ও 'হন্দু কল্যাণকামিনী মিসেস আন 
বেসান্ট তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম । 


তর রাজনের অর 


লর্ড কার্জন 


বৃটিশ লাস্রাজ্যের গৌরব যখন সর্বোচ্চে উঠিয়াছিল এবং সমগ্র 
পৃথিবীতে বুটিশ শাসন ম্যায়নীতির আদর ও কদর জনাপ্রয় "ছি 
তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী [ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া । কৃইন 
শতক্টোরিয়ার সন্মান ও জনীপ্রয়ত। বাল্যকালেই *উপলাব্ধ কিক" 
ছিলাম তাহার হুশরক জুিলী অনুষ্ঠানের সময় । কাঁলকাক্ধ! 
মহানগরী আলোকসজ্জায় অপরূপ শ্রী ধারণ করে, ফু'ঁকো 'শিশ্দির 
বা কাচের বান্বের মধো নানা রং-এর জল "দয়া তাহাতে রোড়ির 
তেজের বাতি জ্বালান হইত । অক্টারলোনী মনুমেন্টের ২১০ ফুট 
উচ্চ ত্তস্ত সার সার বাতির লাল নল লাইনে অপরূপ শ্রী ধারণ 
কাঁরয়াছিল । গভর্নমেন্ট হাউস, হাইকোর্ট, জেনারেল পোস্ট-আফস, 
িউজিয়াম প্রভাতি অট্রালিকা গম্বুজ হইতে পোস্তা পর্যস্ত আত 
মনোরম দৃশ্টে মহানগরী উদ্ভাঁসত হইয়াছিল । ফোরটি উইশীলয়ামের 
র্যামপার্টের ঢালুতে সবুজ রং-এর ঘাসের উপর লাইনবন্দী এই 
ফুঁকো 'শিশ্রি আলোক জোনাকীর মত মিট মিট কাঁরতোছল । 
কেল্লার দক্ষিণের মাঠে এ্যালেনবরা কোর্সে আতসবাজশর খেলা দেখা 
আনন্দ সেই বালকাঁচত্তে ভাঁসিয়া উঠিয়াছল তাহা এখনও চন্তকে 
প্রফুল্ল কারয়া রাখে । নায়েগ্রা ফল্স-এর আলোক জলধারা কৃষ্টাল 
প্যালেসে ঝাঁকামাকি প্রাতকৃতি, হাউই ও রকেটের নানা রং্এর 
তারা 'বচ্ছরত ও নানাবিধ পাখীর মত আওয়াজ দেখা ও শোনা 
এ যুগে কল্পনাতীত বাঁলয়া মনে হয়, সেদিন ২৪২ টাকা ভাড়া "দয়া 
প্ঘাড়ার গাড়ি চাঁপয়া গড়ের ময়দানে বাজি ও আলো! দেখিতে যাই। 

মহারাণী ভিক্টোরয়ার হীরক জয়ন্তর কয়েক বগসর পরেই 
তাহার 'তরোধান ঘটে । তাহার মৃত্যুর পুর্বেই লর্ড কার্ষন 
১৮৯৮ সাল্পে] ভারতের রাজ-প্রাতানাধ হইয়া ( ভাইসরয় হইয়া ) 
স্বাকিতে পন্াপণ করেন । 


৯৭ 


এই জুিলী উত্সব ও তারপর ১৯৭২ খুষ্টাবদে সম্রাট সগম 
গ্রডওয়ার্ডের রাজ্যাঁভষেক উপলক্ষে যখন 'দল্লশর দরবার হয় তখন 
রাজভ্রাতা ডিউক অব কন্টের উপাস্থতিতে লর্ড কার্জন দেশীয় রাজন্যবর্গ 
লইয়া এক এশ্বর্ধয ও জাাকজমবপূর্ণ দরবার করেন তাহা হীতিহাসে 
আঁতরমণীয় ও স্মরণীয় উত্সব | তাহারই জের শহসাবে কাঁলকাতা 
মহানগরীতে প্রদী€, ফুঁকো শিশির আলোকসজ্জায় কাঁলকাতায় 
সৌধাবলীয় মনোহারিদী দৃশ্য ধারণ করে | এই সব সুন্দর পাঁরিকল্পনা 
লর্ড কার্জনের কৃতিত্ব । ইহাতে লর্ড কার্জনের 'সৌন্দর্যাপ্রয়তার পরিচয় 
পাই । তীহাকে প্রথমে দোখ-_প্রোসডেলসী কলেজের সম্মুখ "দয়া 
স্বেতবর্ণের ঘোড়ার খোলা ল্যাণ্ডো গাঁড়িতে__লাল; বেনারসীর 
রাজ-ছত্রতলে বাঁসয়! প্লহান্তে জনগণকে আঁভিবাদন কাঁরতে কাঁরতে 
শোভাযাত্রা! কাঁরয়া নগরশর 11101179610) দোখিতে | 

এই পপ্রয়দর্শন, দাস্তক, বাগ্মী, তীবর্ষশালী লর্ড কার্জনই ছিলেন 
্বুকোমল চার ও কাক শিল্পের উপাসক | ভারতীয় কলা ও 
স্বাপত্যের পরম অনুরাগী । শতাঁনই ভারতের অবহেনিত 'কারু 
ও চারু 'শল্লের সৌধাবলশর উদ্ধার ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ কর্তা । 
তহারই যত্ব ও উদ্ভমে ভারত সরকারের 4১০০178001081981 
[91981110101 প্রবর্তন ও /১10016170 & 17151011091 11010010160 
£৩% আইন প্রবতিত হয় । 

তাহার এই কীঠির এক শনদর্শন শ্বচক্ষে দেখিবার ন্ুযোগ আমার 
হইয়াছিল । সেই সময়ই এই পরম প্রতিভাবান লর্ড কার্জনের 
সাহত সাক্ষাণ্ পাঁরচয়ও হইয়াছিল তখন আমার বয়স ১৭ বতসর-_ 
১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে কাশীর উত্তরে বুদ্ধ স্মৃতিবিজড়িত 
সারনাথের বিশাল ক্ষেত্রে | 

তখন সারনাথের (লম্বায় ২ মাইল ও প্রস্থে ৩ মাইল )৬ বর্গমাইল 
ভূখণ্ডের এক মাটির শীটাঁপ | কেবল ধর্মরাজিকা ও চৌখগ্ণ স্তুপ-এর 
ভমাবশেষ মাথা তুলিয়া দণ্ডাযমান-__ইহাই নয়নগ্রোচর হয়|: এই 
চৌখশ্ডী স্তুপ এখনও ভগ্ন জীর্ণ অবস্থায় (যাঁদও সংরক্ষিত) 
আজ ২৫০০ বৎসরের স্মাত লইয়া কালের "নর্ধাতন উপেক্ষা করিয়া 
ধাড়াইয়া আছে | এই' স্থানে গৌতম বুদ্ধ তাহার প্রথম ও প্রাজ্ঞ 
শ্তগ্ণের সাঁহত পুনরায় শমীলত হন । তাহারই উত্তরে সআাট 


১৮ 


অশোক নির্মিত ধর্মরাজিক ভ্তপ ও মুলগন্ধকুটী বহার ৷ 'বশালি 
শবহার, সংঘারাম ও মূলগন্থকুটার সকল প্রা্ীন সৌধাবলী এক 
বিস্ৃত মৃত্তকার 'াঁপর অন্তরে লুপ্ত ছিল। যখন লর্ড কার্জন 
জেনারেল কাঁনংহামের শনর্দেশে এই "বিশাল মাটির ?ঢশ্পির উপর 
প্রথম কোদাল চালাইয়া এই ২৫০০ বৎসরের বৌদ্ধ স্থাপত্য সৌধের, 
অশোক স্তন্তের, মূলগন্ধবুটীর স্মাঁত-সৌধাবলীর পাঁরকল্পনা ও গঁ্ধর্য 
পুনরায় লোকচক্ষুর গোচরে আঁনবার উদ্ভোগ করেন । ভারতের 
অতীত গৌরব কাহনীর মর্মবাণী গাহবার নুযোগ 'দিয়াছিলেন 
সেই মহামাত লর্ড কার্জন। 

১৯০৪ সালের নভেম্বরের এক রৌদ্রকরোজ্জলদীপ্ত উত্তরবায়ূ- 
হিলোলত প্রাতে, উন্মুক্ত গগনতলে মহামাতি লর্ড কার্জন এই 
মাটির টাঁপর উপর কোদাল চালাইয়। অপূর্ব কীর্ত রাখিয়া গিয়াছেন । 
তাহার বাঙ্গালীকে অনত্যবাদী বলা, বঙ্গদেশকে ছুইখণ্ডে [বিভক্ত 
কারয়া বাঙ্গালীর জ্ঞানগাঁরমাকে খব করিবার সকল প্রচেষ্টার 
আঁপ্রয় কার্য করিয়াছিলেন । তাহার এই পুণ্য কীত তার সকল 
দৌষ আবরিত কিয়া রাখবে | 

লর্ড কীচপারের সাঁহত আমার পাঁরচয় আছে শুঁনয়া তাঁনও 
সাদরে আমায় আজ্ঞ! করলেন, % 99175 180 ৮০৮. ৪1509 0০4. & 
52809 £ আমার চিত্ত পুলকে গৌরবে ভরিয়া উঠিল । যতই সা 
ও ধৈরীভাব মনের অন্তরতম প্রদেশে সুপ্ত থাকুক না কেন, এই 
পুণ্য ও মহৎ কার্ষে আহংসা, তীর্ঘক্ষেত্র উদ্ধার ও পুণ্যকার্ধে 
হাত দেওয়ায়, লর্ড কার্জনের প্রাত শ্রদ্ধায় মস্তক নত 
হইয়া পাঁড়ল। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে সারনাথের িপিয় 
উপয় 'লর্ড কার্জমের কোদাল চালানোর ফলে ১৯০৫ সাল হইতেই 
মেজর কটোর প্িচালনায় ধামক স্তুপের পার্ধতলে "বিরাট "বিহার, 
চৈত, সংঘারামের কন্কাল, ৩০টি মঠ ও ৩০০০ শ্রমণ ভিক্ষুর কক্ষর স্বরূপ 
স্থাপত্য, শিল্প, এশ্বর্য লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইল । 

এই ধামক স্তপ- ফা হিয়েন ও 'হিউ সাং দৌখয়াছেন, তাহার 
বৃত্তান্ত লেখকের 'লাখত চার পুণ্যস্থান গ্রন্থে উল্লেখ আছে * ১৯৪৫ 
সালে যখন হেমলতা ঠাকুরের সাঁহত ধামক স্তপের পাদগীঠে বাতি 
জালাইয়া পরমানুভূতিবোধ কার তখন হেমলতা দেবী 'লাখলেন-- 


১৯ 


উপ, ওগো! স্মরণীয় শুপ, 

বাণী কেন নাই মুখে, কেন মৌন চুপ, 
রহ! কি সমাধমঘন হে মহাস্ছাবির 
আন যত স্তব স্তাতি একান্ত বাধর । 
কার পুণ্যস্থত চিহ্ন যুগ যুগ ধাঁর 
ধাঁরয়৷ রেখেছ নিজ উচ্চ রোপা ॥ 


লর্ড কার্জনের কৃপায় সারনাথ ও বৌদ্ধ স্থাপতে'র পগ্রাতি আমার 
শবশেষ আগ্রহ হয় এবং তীর্ঘস্থলকে ভাক্তি কারবার অনুপ্রেরণা পাই । 
প্রায় চাল্পশবারের উপর সারনাথের মৃলগন্ধকুটার সোপানে বিয়া 
ধামক স্ত,পকে প্রণাম নিবেদন কার 
গন্বকুষ্টার গন্ধ ফুল 
অর্থ্য সাজায়ে কে দল আন 
ফুটিয়া উঠিল অফুট মুকুল 
শুনাল সবারে বুদ্ধ বাণী॥ 
লর্ড কার্জনকে যে খনন কাজের পত্তন কারতে দোখ, তাহার 
পাঁচ বওসর পরে ?গ্রয়া দৌখ সারনাথ লর্ড কার্জন কর্তৃক প্রবতিত 
£১1101606 [10100175100 1016567810101) 40 অনুযায়শ সারনাথ 
টিউজিয়াম স্থাপত হইয়াছে । তাহাতে ২৪০ খুঃ পূর্ব হইতে 
১১০০ খুস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প স্থাপিত হইয়া! দেশ-বিদেশের শত 
সহস্র দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিয়! শুনাইতেছে কাঁবর বাণী 


“মমতাময় ছাঁব তোমারে কোলে লাভ 
ভষত হল ধরা স্বরগ মুষমায় 
করণাসন্ধু হে ভুবন ইনু হে 
ভিখারী জগময়ী | প্রণাঁত তব পায় ॥৮ 
_-নত্যেন দত্ত | 


ধ্যাক্তগত হলেও অবান্তর নহে । লর্ড কার্ছন কোদাল চাাইভে 
ধলায় এবং মাতুল শ্রাউপেন্দ্রনাথ বসুর (ফটিকবাবু) কাশী হিন্দু 
বিশ্বাবগ্তালয়ের প্রাতষ্ঠাতা ও আযান বেসান্তের সহচর ভাগ্নে বাল্গিক়া 
পাক্রচয় পাওয়াতে কাশী নরেশ হিজ হাইনেস প্রভু নারায়ণ শসং 
মহাশয় স্রেহ কাঁরয়! নদেশ্বরের প্রাসাদে লর্ড ও লোড কার্চনের 


ও 


ঈন্মানার্ঘে যে রাজকীয় ভোজের আয়োজন করিয়াছালেম নাহি 
নিমন্ত্রণ করেন। 

পরদিন লর্ড কার্জন যখন কাশী মহারাজের ধাঁজিশখান জ্থাচিত্রিত 
'অয়ুরপংখী বোটে করিয়া! অধধচন্দ্রাকার কাশীর ঘাট ও মন্দির দাস 
করিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহাতেও বাঁসবার আধকায় দেন 
গ্রমন কি রামনগর কেল্লায় লর্ড কার্জনের সম্মানার্থে যে মধ্যান্ক- 
ভোজনের ব্যবস্থা করেন তাহাতে শনমন্ত্রণ পাইয়াছলাম | 

এতটা অনুগ্রহ কারবার কারণ কাশীর রাজার সঙ্গে ফাশীর 

রাজা রাজেন্দ্রলাল 'মত্র মহাশয়ের সাহত আত্মিক স্হান 

চে সিংহের সময় হইতে বর্তমান | যখন কাশী নয়েশরা রাজনিহাষনে 
আঁভাঁষক্ত হইবেন, তাহার পাগড়ী বাধয়! দিবেন রাজা রাজেন্রলাল 
মিত্রের বংশের জ্যেষ্ঠ বংশধর । লেখক সেই বংশের মোক্ষদা ঘাস 
শমত্রের পৌত্রীকে বিবাহ কারয়াছেন । 

কাশীর রাজার খ্যাঁত-প্রাতপাত্ত প্রাক এরাতহাঁসক ও রামায়ণ- 
মহাভারতের যুগ হইতে নান! শাস্ত্রে, গ্রন্থে ও হাতহাসে ভাল্লাখত 
আছে । চে সং কাশীর শেষ শ্বাধীন রাজা । ওয়ারেন হোস্টংস 
তাহাকে পরাজিত করিয়া কাশী সহর ও রাজ্য বৃটিশ সাস্রাজ্যতুক্ত 
করেন । "পরে এক সান্ধির দ্বারা তাহার এক বংশধরকে এ রাজোর 
শকয়দংশ প্রদান কারয়া বুটিশর! কাশী রাজ্য স্থাপন করে । কাণীর 
গঙ্গার অপর তীরে রামনগরে মহারাজা অফ বেনারাসো রাজধানী 
প্রাতষ্ঠ! করেন । ইহা এক প্রাসদ্ধ £559918 985 রূপে 
শবরাজ কাঁরতেছে । রামনগরের প্রাসাদ ব্যচ্ছালল গঙ্গাগর্ভ হইতে 
উাখিত হইয়! প্রস্তরের ভুর্গশীর্ষে কাশী নরেশের পতাকা উড্ডীয়মান 
রাঁখয়াছলেন-_ভারতে ইংবাজ শাসনের শেষ পর্যন্ত । 

সেই দুর্গে কাশী নরেশের 'নিমন্ত্রণে লর্ড কার্জন ও লোড কার্জন 
মধ্যাহ-ভোজনে তৃপ্ত হন । ভোজনান্তে কাশী নরেশের ছর্গের সুক্ষ ও 
চারুকার্মাণ্তত হাস্তিদন্তের সামগ্রীর সম্ভার দেখিয়া! কার্জনের শিল্পিমন 
শবাশ্মিত ও পুলাকত হয় । লোড কার্জন কাশীর রাজভাণ্তারে মাণযুক্তা 
দেখিয়া মুগ্ধ হন ৷ পায়রার ডিমের মত বড় আকারের এক মতির 
মালার প্রাত তিনি এমনই আকৃষ্ট হন যে, মহারাজ তখন চক্ষুলজ্জার 
খাতিরেই সেই বনু মূল্যবান মাতির মালাটি লেডি কার্দনকে উপহার 


২১ 


লেন এ্রধং লর্ড কার্জনকৈও 'ছিরদ বদমাডত অতুলনীয় হুপ্রাপ্য 
কয়েকটি দ্রব্য উপহার "দয়া রেহাই পান । 

এন্সপে লর্ড কার্জন বন রাজা-রাজড়ার নিকট হইতে উপহার সংগ্রহ 
য়ায় বদনামের মধ্যেও শতাঁন ফিউডাটোরী চীফদের উপকার 
কারিয়াছিলেন-তীাহাদের সম্মান রক্ষা কারিয়াছিলেন কারণ তানি 
জাঁলিতেন যে ইহাদের দ্বারাই 73110151) 11101901191157) কায়েমী 
হইবে । 

লর্ড কার্দনকে ১৯০৩ সালে এক সভায় বাঁলতে শাঁন যে, যাঁদ 
গতাঁন আবার কখনও ভারতে আসেন তাহা হইলে কাঁলকাতা 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে আসবেন ভাইসরয় রূপে নহে। 
এমনই 'তাঁন কাঁলকগ্তাকে ভালবাসতেন, তাহার কাঁলকাত শ্রীত 
প্রমাণত হয় কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরিকল্পনা ও 
'ভাত্স্থাপন যজ্ঞ সম্পন্নতে । তাহার ভারতে ঠা 20. 
£10010500016 শ্রীতি ও তাহাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেমন ভারতবাসীর 
অতশত গৌরব কাহিনীর প্রাত অনুরাগ বাড়াইয়াছে, তেমনই 
কাঁলিকাতায় তাহার স্বপ্ন--ভারতে "দ্বিতীয় তাজ 'নির্সাণ মূর্ত হইয়া 

| 


কামিনী রায় 


ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১২ই অক্টোবর ১৮৬৪ সালে কা 
কামিনী রায় বঙ্গজজননীর ক্রোড়ে আবিভূর্তা হন । তখন হেম, 
নবীন, মধুস্থ্দনের যুগ বঙ্গভূঁমিকে মুখরিত কাঁয়া চাঁলতেছে | 
রবীল্রনাথের প্রভাব তখন চাঁরাদকে পুর্ণ উজ্জল হয় নাই | তখন 
কাব কামিনী রায় তাহার কাব্যাঞ্জীল বঙ্গমাতার মন্দিরে প্রদান 
করিতে সুর করেন । 

৪০ বগুসর পূর্বে এই মহীয়সী মাঁহলার সাঁহত পাঁরিচয় লাতের 
সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁহার কাব্যমাহমার সমালোচনা করা আমার 
পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু তাহার কাব্যস্গ্টির ?কঞ্চিৎ পাঁরচয় ১৯৪০ সালের 
ভান্্রমাসে, ১৯৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাহার মহাপ্রয়াণের পরই 
বঙ্গলক্্মী পাঁত্রকার ১৯৪০ কাঁতক সংখ্যায় লাখ । তান আমাদের 
ভবানীপুর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন । প্রধানত হাজরা অঞ্চলেই 
তাহার কার্যক্ষেত্র ছিল। তাই তাহার সঙ্গে মেলামেশা, কাজকর্ম 
কারবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাকে 'চিনিয়াছ । তাহার জেহ 
পাইয়াছি, তাহার প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে । তাহায়ই 
কয়েকটি নিদর্শন দলে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় এবং 
তদানীস্তন পাশ্চাত্য শীক্ষত সমাজের পাঁরিচয় লাভ হয় । 

তান কথার মূল্য এবং সত্যের মর্যাদা! সকল সময় রাখতেন । 
একদা বালীগঞ্জ ওয়ার্ড কাঁমশনারের অন্তর্বততা একটি "নর্ধাচন্ছচ্ছে 
নামবার আমার আভিপ্রায় হয় । নর্বাচনধ প্রস্তাবক পত্রে ব্বাক্ষর 
দিবার জন্য আম কাঁমনী দেবীর শনকট যাই, তীহাকে বালবামাত্র 
ধন! শছিধায় ত্বাক্ষর দেন এবং তারপর সমর্থক হিসাবে গ্যাস কোং 
মেনেজার আইরনসাইড রোড 'নবাসী মিঃ শ্তাডেজের স্বাক্ষর লই 
এবং মনোনয়ন পত্র দাখিল কার । তারপর তাহার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা 
প্রযুক্ত নশীখচন্দ্র দেন মহাশয় নির্বাচনদন্বে অবতীর্ণ হন । খর 
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কামিনী রায় বলেন, আম যখন জ্যোতিষবাবুকে কথা 'দিয়াছ--তখন 
ণিনজে 'গয়! ডাহাকেই ভোট 'দব- এমনই 'ছিল তীহার সত্যানিষঠা । 

বঙ্গয় সাহিত্য পাঁরিষদে মাহলাদের স্থান ছিল না, আমারই * চেষ্টায় 
কাঁমন রায় ও অনুরূপা দেবী সভানেত্রী নির্বাচিত হন । তিনিই 
প্রথম মাহল! সভানেত্রী হন-সে দি আনন্দ | বলেন, পজ্যোন্তিষবাবু 
সত্যই আপাঁন বঙ্গললনাদের দরদী, তাহাদের মর্যাদাদানে আপনার 
সন কত উদার |” 

সমাজ-সেবায় তাহার "নিদর্শন পাই অনেক স্থলে । তীহার "পিতা 
টগ্ডীচরণ সেন তাহার শিক্ষাগ্তক ও ধর্মদীক্ষাগুক । ১৮৭০ সালে 
উত্তীচরণ সেন মহাশয় ত্রাঙ্মধর্মে অন্তগামী হন, কামিনী রায় মঙ্োদয়াও 
ক্রাঙ্গধর্মে তখন দশক্ষিত্ত। হন | অল্লবয়স শিকল তাহার শপতার নিকট 
রামায়ণ মহাভারত ও উপিনষদের বাখা! শিখিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহার মন উদাধভাবসম্পন্না ছিল ৷ অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল---মদায় 
আলয়ে জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্্ণে আসতেন । 

ধ্তাঁন দিপতাঁর ধর্স সর্বদাই পালন করিতেন । চগ্ডচরণ সেন 
সঙ্থাশয়ের অযৌধ্যার বেগম, মহারাজ নন্দকূমার, কাসীর বাণী 
গৃস্তকঞ্থাল কামিনী দেবীর স্বাদোশকতার উৎস | ' যখন তি 
সাছার 'পিয়ানোতে স্বরচিত গান 


যেই দিন ওচরণে ডালি দল এ জীবন 

হাঁস অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন 
হাঁসবার কাঁদিবার অবসর নাই আর, 
ছুঃাখনী জনমড়ামি--মা আমার, মা আমার । 
মারব তোমারই কাজে, বাঁচব তোমারই তরে 
নাহলে 'বষাদময় এ জীবন কেবা ধরে 
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলহ্কভার 

থাক প্রাণ যাক প্রাণ, মা আমার, মা আমার | 


বাঙ্জইয়া শুনাইতেন তখন তাহারও সহিত অশ্রু বিসর্জন না ক্রিয়া 
থাকতে পাঁরিতাম না । 

ধর্ঘভাবের কঠোর বন্ধনে প্রাতপাঁলিত হইলেও, 'তাঁন সমাজে 
উদারভাবের পাঁরপোষক ছিলেন । ভবে কখনও উচ্ছ.খলতার গশয় 
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দিতেন না । সদাই ঘৃণা কাঁরতেন। 'তাঁন যখন পর্দার বাহিরে 
আদিতেন বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা কারিতেন তখন নারীজনশীল্তা, 
সরম কখনও বর্জন দেন নাই । আধুনকা নারীদের উগ্র স্বাধীনতা 
0010. 20091 ভাব দৌখিয়া একদা বড়ই ব্যাথত হন । কোন 
একদিন তাহার নিকট যাইলে তান বাঁললেন- জ্যোতিষবাঁবু, অসহা 
হয়ে উঠেছে, আজকে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে এমন ার্লপ্ত ও 
অশোভনীয় ঢ-এ বাঁড়র সামনে দিয়ে যেতে দেখে মনে বড় ব্যথা 
পেলাম । তিনি আরো বাঁললেন, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে পর্দার 
বাইরে বার হয়ে নানা দেশ-ীবদেশে ভ্রমণ করোছি কিন্ত তবুও এই বৃদ্ধ- 
বয়সেও সম্পর্কিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অধোবদন হয়ে 
থাঁক। আম আই ছি এস-এর স্ত্রী, আই স এস-এর মা, তবু 
কখনও বেহায়ার মতন রাস্তাঘাটে বার হই না । 

যখন কামিনী দেবকে ১৯২৯ সালে সরোজনালনী নারখমঙ্গল 
সাঁমাতর বাধক সভায় লইয়া যাই, তখন শতাঁন আটের নামে সাহত্যে 
যেরূপ ছুন্নীতি প্রকাশ পাইতেছে, তাহ মানব মনের ও সমাজের ভীষণ 
আঁনষ্টকর বায় ব্যক্ত করেন । তান ব্রাহ্মদমাজভুক্ত হইলেও 
অন্য সমাজ ও ধর্দাবল্ষীদের মধ্যে বিবাহ আদে পছন্দ করিতেন না । 

তিনি আমাকে এতই ভালবাসতেন যে, তাহাকে বাঁলবামাত্র 
বঙ্গলক্গী পাত্রকায় একটি কাঁবতা রচনা কারয়া দিয়াছলেন ; ইহাই 
তাহার শেষ কাঁবতা । "তান তাহার নিজবাটা ৪২।এ হাজরা 
রোডেই শেষানংশ্বাস ত্যাগ করেন। ঠিক একশ' বৎসর পূর্বে 
এই দিনেও রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন । আর তাহার 
ত্বামী কেদারনাথ রায় আই সি এস, তানিও হাজরা রোডের বাটাতে 
শেষানঃশ্বাস ফেলেন । 

তাহার স্বামীর কথা! বালিতে শিয়। 1তাঁন হাসিয়া লুটোপুটি 
হইতেন, কারণ বাঁলতেন যে, তাহার ন্বামীর মত দূর্দান্ত আই ীস এস-কে 
তান কাঁবতা শুনাইয়া৷ মুগ্ধ কারয়াছলেন। তাহার দাম্পত্য 
জীবন কয়েক বওসর খুবই মধুময় ছিল বালিয়া [তান বাঁলতেন। 
যাঁদও তাহার পরবতী জীবন আত বিষাদময়। ১৯০৯ সালে 
তাহার স্বামীর অপঘাত মৃত্যু হয়, পরে তাহার জ্যেষ্টপুত্র অশোকের 
মৃত্যুতে যে ব্যথা পান, তাহা তাহার অশোক লঙ্গীত কাব্যে ধ্বনিত 
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হইয়াছে । ১৯২৭ সালে তীঁহার একমাত্র বন্যা তিলে তিলে 
ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে তান একেবারে ভাঁঙগয়া পড়েন। 
ভাহার এই সকল শোক এতই তীব্র ছিল যে, তান আমার কাছে 
কয়েকবার বাঁলয়াছিলেন-_-“জ্যোতিষবাবু আর তো৷ পার না, ভগবান 
কবে নেবেন ।” 

তাহার বেদনায় স্বীয় সন্তানের মৃত্যুর কথা স্মরণ কিয় প্রাণে 
বেদন। জাগয়। উঠত | চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত । 

এত হুঃখ-যাতনার মধ্যেও তান দেশের ও দশের কাছে 'নষ্ঠায় 
ও দৃঢ়তার সাহত কর্তব্য পালন কাঁরতেন। তখন ১৯৩০ সাল 
ফেব্রুয়ারী মাস, অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ১৩ই মাঘ, উনাবংশ বঙ্গ সাঁহত্য 
সম্মেলনের অনুষ্ঠান কচুর, যখন আম বিবাদ বা প্রাতকূল অবস্থায় 
পঁড়িতাম তখন তান দৃঢ়তার সাহত আমায় সমর্থন করিতেন । 
তিনি বাপন পাল মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথের আভভাষণ পাঠের 
প্রতিবাদ সমর্থন করেন । 

আবার রবীন্দ্রজয়স্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে টাউন হলের সভায় 
যে হ্বর্ণফলকে খোনদিত আঁভনন্দনটি পাঠ করিবার জন্য শ্রীঅমল হোমের 
সঙ্গে তাহাকে পাঠ কারবার অনুরোধ জানাই, অবশ্য তাহা কাব 
কামনী রায়ই পাঠ করেন । 

যখন কাঁলকাতা 'বশ্বাবিগ্ভালয় কাব কামনী রায়কে তাহার 
কাবপ্রাতভার জন্য “জগত্তাঁরণী পদক” ১৯১০ সালে প্রদান করে, 
তখন সে সংবাদ তাহাকে প্রথম আমি জানাই, তিনি আনন্দে এ আমার 
মত দীনজনকে স্বহস্তে প্রস্তুত খাচ্ঠদ্রব্য দয়া আপ্যায়িত করেন । 
তাহার প্রাতভা ও মমতা বঙ্গনারীর মাঁহমার হাতিহাসে 'চরম্মরণীয় 
হইয়া! থাকবে । 
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ত্র্ণকুমারী দেবী 


যে-সব মহীয়সীগণের সম্পশে আনিয়াছি এবং তাহার্দের সাঁহত 
ব্যাক্তিগত সংযোগ স্থাপনে পুণ্য অর্গন হইয়াছে, তাহাদেরই আলোচনা 
কাঁরতোছি । যতটুকু দৌখিয়াছি, যতটুকু লাভ কাঁরয়াছি সেইসব 
সত্য প্রকাশ কঁরিতোছ । অবশ্ট ইহার সাহত অল্লাবস্তর পারপাঁ্থিক 
ঘটনা, তগুকালীন শশক্ষা ও সংস্কবীতর আভাস 'দতোছ । ১৯০৪ সাল 
হইতে নিয়ামত নিজের লেখা ডায়রী স্মাততে ঝালাইয়া লইতে 
হইয়াছে । 

ত্র্ণকুমারী দেবী আমার সাহত্য-সাধনার গুরুস্থানীয়া । তানি 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী | এই 
পরমাসুদ্বরশর জন্ম হয় জোড়াসখকো! ঠাকুরবাঁডিতে । বহুবার 
তাহার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ হয় । তাহার শববাহ হয় সত হিন্দু 
পপ্রয়দর্শন ব্রাহ্মণ সম্ভান জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সাহিত | 
তান পাশ্চাত্য শিক্ষায় ক্ষত, আইনজীবী | হাগুয়ান শ্যাশানুল 
কংগ্রেসের প্রথম যুগে বু বতসরের জন্য সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । 
জানকণনাথ ও স্বর্ণকুমারশর 'ববাহ ব্রাহ্মমতে হইলেও জানকানাথ 
্রাহ্মধর্ম পালন কাঁরতেন না, ঘরজামাইও থাকেন নাই । 

আমার জন্মস্থান কাঁলকাতা মহানগরীর ভবানীপুর অঞ্চলে 
৩৬, পদ্লুপুকুর রোডের বাঁড়তে ১৮৮৭ খুঃ, যে বাড়ি এখনও অপাঁরবার্তত 
আছে । এই অঞ্চলের অনাতদূরে ২৬নং বাঁলিগঞ্জ সাকুলার রোডে 
হর্কৃমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল বাস কাঁরতেন । 
সে সৌধ তখন রাজা রাজেন্দ্র মাল্লীকের বাগানবাঁড়ির আঁতাথ আলয় 
পিল । এই বাগানবাঁড়ির মধ্যেই সুরম্যহর্য্যে বিখ্যাত 47241 
4 1712-এর তৈলচিত্র ছিল । এ বাগানের মধ্য দিয়া ১৯০৮ সালে 
পিরচি রোড 'নির্সিত হইয়াছে । এখন পূর্ব অংশে 9৫. [:০0%/01009 
£ 90901 এবং পাশ্চিম অংশে হর্ণকুমারী থাকতেন | তাহার নবরূপ 
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রূপাঁয়ত হইয়াছে উদয়ন নামে কানাইলাল দত্তর (হিমানী সাবান 
শনর্নাতা ) কুঠী। 

স্বর্ণকুমারর এক পুত্র শ্তার জ্যোত্না ঘোষাল আই 'স এস অন্য 
ছুইটি কন্তা হিরঞ্ময়শ দেবী ও সরলা দেবী ছিলেন | ইহাদের বিষয় 
পরে বলিব । জ্যোত্স! ঘোষালের "বিবাহ হয় কুচবিহারের মহারাণী-- 
কেশব সেন ছুঁহতা-_স্বনীতি দেবীর জ্যেষ্ঠা কনা (1%100653 
7১515 ) রাজকুমারা গ্রীতর সহিত ১৮৯৮ খুঃ কাঁলিকাতার এ বাড়ি 
হইতেই | তখন আমার বয়স ১১ বতসর । বর, আমাদের বাটার 
সম্মুখে পঞ্পমপুকুর রোড দিয়া উডল্যাণ্ড প্রাসাদে যাইবে | ল্যান্সডাউন 
রোড তখন হয় নাই । অত্যন্ত জখকজমকের সহিত বরকে লইয়া 
যাওয়া হইতেছিল । কেল্লার হাইল্যাণ্তর ব্যাকপাইপ ও আহীরশ 
গোরার বাছসহ গ্যাঙ্ষ লাইট নামে এক প্রকার আলোয় পদ্পপুকুর 
রোড আলোকিত হইয়া উহ্িয়াছল । আট ঘোড়ার গাঁড়ি-_যাক্রে। 
[১0961191) 1011৩ বলে। ইংরাজ কোচম্যান এক এক আট ঘোড়ার 
গাঁড় উজ্জ্বল জারর পোষাক পারাহত হইয়া-_চালাইয়া যাইতোছল। 
পবরাট রাজছত্রতলে রাজপুগ্রের ম্যায় পুলাতি জ্যোগ্মা ঘোষাল বরের 
সাজে সাঁজ্জত । হুইল চাকার পার্খে পুরা জঙ্গী পোষাকে প্ুীলশ 
আফিপার ও শ্বেত অশ্বোপাঁর বরের শরাীররক্ষীরূপে চাললেন। 
আগুপিছু বুটিশ অশ্বারোহী এবং শিখ বর্যাধারী অশ্বারোহ*র দল । 
মাঝে মাঝে গোরার বান্ভধ 'মালটারী ব্যাণ্ড চাঁলতোছল । 
খাসগেলাসের বাধা রোশনাই 'ঝিকামক আলো জোনাকীর মত 
খোঁলতেছিল । ৪ মাইল পথে লোক আর ধরে না । 

এই দৃশ্য যখন মনে তোলপাড় করিত, ঠিক সেই সময় 
একাদন এক ট্রাইসাইকেলে চাঁড়য়া গোঁ গায়ে সাদা 
হাফ প্যান্ট পাঁরয়া বাঁলগঞ্জ সাকুলার রোড দিয়া ভাইসরয়ের 
বাঁডগার্ড লাইনের ঘোড়া-দৌড়ের সাঁহত যাইতোঁছলাম । সে রাস্তা 
সে মাঠ এখনও আছে, কেবল পুরান বডিগার্ড লাইন সেই স্মৃতি 
মুছিয়! নৃতন শমমালটারী ছাউনী হইয়াছে । বড় বড় 4১111 4১177 
0780 000 বঁসিয়াছে | সেইদিন হঠাৎ স্বর্ণকুমারী দেবার প্রাতত্র্ণণে 
বাধা দিয়া বাদিলাম | সেই সৌম্যযৃর্ত কোন কোপ প্রদর্শন করিলেন 
না, পিঠ চাপড়াইয়! মধূরকণ্ে জিজ্ঞাসা কারলেন, কোথায় থাক? 
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নিকটে থাঁক জায়! তাহার বংশের সৌন্দর্য-প্রয়তার জন্য 
আদর করিয়া বাঁড় লইয়। গ্নেলেন । এইখানে তীহার প্রাত্র মণের 
সঙ্গস প্রাসদ্ধ ব্যারিস্টার টি পাঁলিতকে বিদায় দিলেন । 

ট্রাইসাইকেল চালাইয়া৷ তাহার সাঁহত প্রাঙ্গণে ঢুকিলাম । 
পিয়ানোর টু-টুং শব্দ শুনিয়া সাইকেল হইতে নামিয়! পঁ়িলাম-- 
তদপেক্ষা মধুর স্বর শাঁনলাম সার । ও সার দেখ কেমম একটি 
সুন্দর ছেলে ধরে এনোৌছ । সে মিষ্টি কথাগাঁল এই তিন কুড়ি 
বছর পরেও আমার কানে যেন বন্কত হয় । 

প্রত্যুত্তরে যে কর্কশ বাক্য শুঁনয়াছলাম-াঁক করব? সেও 
আমার বেশ স্মরণ আছে। তান হলেন *ম্বর্ণকুমারী দেবীর 
কণিষ্ঠা কন্তা স্বনামধন্তা সরলা দেবী । তাহার প্রাত সৌদন যে 
ভয় ও বিকৃত মনোভাব জাগে- পরবর্তীকালে অনেক আত্মীয়তা, 
স্নেহ সহযোগেও তাহা মন হইতে মুছয়া যায় নাই । 

তারপর হইতে কয়েক বওসর ব্বর্ণকুমারী দেবীর সকাশে যাতায়াত 
কারয়াছি এবং বাঁলগণ্জের বাবু বুন্দাবনের রসাম্বাদ পাইয়া জীবন 
ধন্য করিয়াছি । নূতন ও পুরাতন বাঁিগঞ্জ, সানী পার্ক, চেষ্টার 
রোডে, লালকুঠীতে, চৌধুরীর সাত ভাই-_-জজ শ্তার এ চৌধুরী, 
সুরেন্্রনাথ ব্যানাজীর জামাতা জে চৌধুরস, শিকারী কে এন চৌধুরী, 
সত্যেন ঠাকুর ও তৎপুত্র সুরেন্দনাথ ঠাকুর ও কন্যা ইন্দিরা দেকা, 
সর্বোপার বসম্তের কোকিলের হ্যায় আলেন রবীন্দ্রনাথ-_এই বাবু 
বুন্দাবনে মধুর রসলহরী বাঁহত । 

্ব্ণকুমারী দেবী ও আশু চৌধুরণী মহাশয়ের কৃপায় বাবু বৃন্দাবনের 
একটি বৈঠকে উপাস্থিত হইবার সুযোগ পাই । সেটি ছিল সারম্বত 
সম্মেলন এক বাসম্তী পঞ্চমীর [দিন। এ রসকুঞ্জে প্রধান প্রধান 
মধুকর ছিলেন_মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ প্রমথ রায়চৌধুরী, 
অতুলপ্রসাদ সেন, হীন্দিরা দেবী ও রবীন্দ্রনাথ ৃ 
সুরেশ সমাজপাঁতও রসান যোগাইতে ছাড়েন নাই । গানের পর 
গান, কাবতার পর কাঁবিতা, হাশ্ত, পারহাস চাঁলয়াছে। রবান্দ্রনাথ 
তাহার পাঁরহাসপুর্ণ বকুনির তুবাড়ি ছুঁড়িয়া মাতাইয়! রাখিতেছেন । 
এমন সময় সমবেত স্ুধবৃন্দ একবাক্যে বাঁলয়া! উঠিলেন_-এরার রাঁব- 
কাঁবর গান হউক । 
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কবি বািয়া উঠিলেন-- 
যাঁদ পরাণ ন! চায়, আর গাহছহিব না গান 
নরব হউক তব বাীণার তান। 
অনেকক্ষণ অনুরোধ করার পর কাবি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁললেন, তুমি যাঁদ বাজাও ও মহারাজ যদি 
পাখোয়াজে তাল দেন তবে কাব গান গ্াঁহবে । 
তখনই ইন্দিরা দেবী বাজানো শুরু করলেন, আর নাটোর মহারাজ 
পাখোয়াজে াটি দিলেন-_সভ। গমগাময়া উঠল-_ 


যদ রারণ কর তব গাহিব না গান 
যাঁদ সরম লাগে তবে আর চাঁহব না | 


পূর্বেই জানাইয়াছ ন্ঘর্ণকুমারী দেবীই প্রথম আমাকে লাঁখবার জন্া 
উত্সাহিত করেন এবং এবিষয়ে 'তানই আমার গুরু | ন্বর্ণকুমারী 
দেবী যখন ভারতী পাঁত্রকার ২য় পর্যায় চালাইতেছিলেন তখন 
মণি গাঙ্গুলী সেই গোষ্ঠীতে 'ছলেন। একদিন তাহাকে বাঁললেন, 
এ ছেলেটিকে তোমাদের দলে 'ভা়িয়ে নাও । 

মণণবাবু বাঁললেন, এ যে একেবারে ননী, আমার মা আমায় 
নৃনীর পুতুল বাঁলতেন, সেই থেকেই আমার ডাকনাম ননী চাঁলত 
ছিল । 

ত্ব্ণকুমারণীকে প্রথম দর্শনে এই নাম বাল এবং 'তাঁন এই নামই 
ব্যবহার কাঁরতেন । মগিবাবুর কথায় আ'ম লঁজ্জত হইলাম, স্থির 
কাঁরলাম বাংল! চ৮৭ কাঁরব না । তখন স্বুল-কলেজে এমন ক ঘয়ে 
ঘরেও বাংলা চর্চা শবশেষ ছিল না। লেখার কথা উঠিলেই 
পালাইয়া৷ পালাইয়া বেড়াইতাম । কিন্ত হ্বর্ণকূমারী দেবী হাল 
ছাঁড়িলেন না । 

একাদন মহামাত কবীরের একখান ইংরাজী জবনী দিলেন 
এবং বলিলেন, ইহার অনুবাদ করে আনে! । একটি কটমট অনুবাদ 
করিয়া লইয়! গেলাম, ধের্যসহকারে পাঁড়িয়।! লেখাটির আগ্োপান্ত কাটিয়া 
ছখটিয়া দিলেন । হুকুম কাঁরলেন, কালই আবার কাগজে 
কেবল একাঁদনের পৃষ্ঠায় লিখে আনো | তাহার পরই দেখিলাম 
নেই মহামীত কবীর ভারতী পাত্রকার ১৩১৫ বঙ্গাব্ধে মুদ্রিত 
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ও প্রকাশিত হইয়াছে । তাই সক্ৃতজ্ঞ চিত্তে বাজতে হয় 
সব্ণকুমারী দেবী আমার বাংল! লেখার গুরু | 

তাহার পর ৫৫ বওসর তাহার সেহচ্ছায়াতলে বাঁসয়া অনেক কিছু 
কারতে পারিয়াছ । তাহার ছুই একটি স্মাতিকাহিনী এখানে 
উল্লেখ কারব । একাঁদন বালগরঞ্জের ৫৭নং বাঁড়র সামনে রোলং- 
কাজ পাঁরদর্শন কাঁরতোছলাম--সিনেট হাউসের উত্তর "1দকের 
রেজিং ভাঙগিয়া আনিয়া উহা এই বাড়তে বসান হয়। 
্বরকুমারী দেবী আনান্দত হইয়া বাঁললেন, ভারতের এক শ্রেষ্ঠ 
পশক্ষায়তনের প্রাসাদ এনে তুমি আমার নৈবেছ্চ সাঁজয়েছ । হায়! 
সেই স্মরণীয় বরণীয় 'বষ্ামান্দর- সেনেট হাউসের "বিলুপ্ত ঘটিল 
ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের জিদে । 'িলোপসাধনে কাহারও বাক্যক্ফর্তি 
হইল না, ভাঁঙগতে হাত কাপল না। প্রাণে ব্যথা লাগল না । 
শসনেট হাউস রক্ষার দাবী জানাইতে কোন ছাত্র-ছাত্রী প্রাতবাদ কারল 
না। সনেট হাউসের ভিতর ?দয়া না যাইলে ৪০ বওসর আমার 
ভাত হজম হইত না, সেই অঞ্চলে এখন যাইলে প্রাণে একটা 
বেদনা অনুভব কার । 

একাঁদন সকালবেলায় তাহার বৈঠকখানায় 'গয়াছ- দোখ, 
দ্বীন-হঃখীর সমব্যথী শরৎ পাণ্ডত ব। দাদাঠাকুর উপস্থিত । সেই মহীয়সী 
মাঁহল! তখন আদর করিয়া কাছে বসাইলেন । কোলকাতাটা ভুলে ভা 
বার বার শুনে হাসতে ডুবিয়া গেলেন। 


নদী নাইকে। জোড়াসাকো 
তাই সেখানে হয় দনেরাতে রাঁবর উদয় । 


আমাদের দাদাঠাকুর তৎক্ষণাৎ তোর কাঁরলেন 1২০০1696101, 
26815080101),  1২6815119110105, 7১010610175  16110101), 
/£১816910101) ইতাদ । 

 স্বর্ণকুমারী দেবী আমায় বাঁললেন জ্যোত্্গ! এালফ্যান্সো আম 
কাল পাঠিয়েছে । পাঁণ্ডত ভোজন করাও | পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল 
বর্ণকুমারী দেবী যতাঁদন বাঁচিয়াছিলেন, ততাঁদন তাহাকে গ্যালফ্যান্দো 
আম বোস্বাই হইতে পাঠাইতেন । তখন তান বোস্থাই এবং পুণার, 
রত্বাগাঁর জেলার জজ ছিলেন, পরে বোম্বাই হাইকোর্টের 'বিচারপাঁতি 
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হইয়াছেন । আমার সৌভাগ্য হইত প্রত বছরে ২1৩ বার এই 
এ্যালফ্যান্সো আম ত্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট পাইতাম । যতাদন 
্বরণকুমারী দেবা বাঁচয়াছিলেন, এই প্রসাদ পাইয়াছ | 

আর একটি তার দান পাইবার সৌভাগ্য হইত । আমার 
পল্পপুকুর রোডের বাড়তে ১৯২৪ সাল হইতে এখনও পর্বস্ত জগদ্ধাত্রী 
পুজা বছরে বছরে হইয়া আসিতেছে । যাঁদও ন্বর্ণকুমারী দেবী 
আদি ব্রান্মসমাজে প্রাণন্বরপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্তা 
তথাপি তাহার মনে মুর্ত-পুজার প্রাত 'বিরুদ্ভাব ছিল না। 
সেইজন্য তিনি আমার বাড়িতে জগগ্ধাত্রী পুজার দিন আসতেন | 
নারকেল নাড় ও রসবড়া খাইয়া তৃপ্তির মনোভাব প্রকাশ 
কাঁরয়াছিলেন । প্রথনী বছর হইতে তীহার সান পার্কের বাগান 
থেকে আঁশ্বন মাসে ৫০টি ঝুনা নারকেল পাঠাইয়া দতেন। 
টি পাঁলত মহাশয়ের সরকার হরিপদবাবু বাঁড় বাহয়! নারিকেল 
শিয়া যাইতেন ৷ তীহার মৃত্যুর পর স্তার জ্যোতনা ঘোষাল মহাশয়ও 
কয়েক বছর নারকেল পাঠাইয়াছলেন। এ দান শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয় । 

স্ব্ণকুমারশ দেবী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা । ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী 
মাসে বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৩ই মাঘ উনাবংশ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 
রবান্্রনাথ ঠাকুরের সভাপতির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু 
তান আসলেন না । আঁধবেশনের মাত্র চারাদন পূর্বে পুজ্যপাদ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ?নকট তাহার সভাপাঁতর আঁভিভাষণটি 
পাঠাইয়া তাহাকে উহা! পাঠ কারবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন । 

মাথায় যেন বজ্ঞাঘাত পঁড়িল। ছুটিয়৷ গেলাম স্বর্ণকুমারী দেবীর 
শানকট | বাঁললাম, রবীন্দ্রনাথের স্থান আপাঁন ছাড়া আর কেহ পুরণ 
করিতে পারে না, 'বপদ হইতে রক্ষা করুন। "তান হাসিয়া 
বাঁললেন, তোমার কথা এড়ান দায় | 

তান রাতারাতি সাহিত্যে নারীর অবদান বোদক যুগ হইতে 
আধুঁনককাল পর্যস্ত--মুলীলত ভাষায় 'লাখয়। দিলেন । তাহাকে 
সভানেত্রীর আসন অলঙ্কত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন হরপ্রসাদ শান্তর, 
লদর্থন করেন হীরেন্্রনাথ দত্ত এবং অন্ভুমোদন করেন "বজয়চন্দ্র 
মন্ভুমদার | ইহাতে তিনি বিনয়ের সাহত বলেন যে, আপনারা যে 
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এক$ কত অনুপযুক্তাকে আসনে বসাইলেন তাহা বুঝতেই পারিতেছেন, 
এক খপ্, এক জরাগ্রস্ত ও এক অন্ধ দ্বারা মনোনশত হইয়াছি--- 
বাঁলয়! হাসিতে লাগলেন । 

যখন রবীন্দ্রনাথের প্রৌরত আভিভাষণ পাঠের আপাতত কাঁরিয়া 
অভ্যর্থনা সভাপাঁত 'বাঁপনচন্দ্র পাল তাহার ওজাত্বনী বাশ্মিতা ও 
দ্য কণ্ঠের সাহত আপাতত কারলেন, সভায় তখন তুমুল বিক্ষোভ 
উঠিল । এই মহীয়সী মাহলা সে-সময় তেজদাপ্ত কণ্ঠে বাঁলয়া 
উঠিলেন, রাঁবর ভাষণ পাঠ নিশ্চয় হইবে । 

এইরূপে বারে বারে ব্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে ন্সেহপাশে আবদ্ধ 
করিতেন । "তান বাংলা নবজাগরণের যুগে সর্ব অগ্রবার্তনী ছলেন । 
তানি বঙ্গ সাহিত্য সাধনারও অগ্রণী মাহলা লোখকা | 
রবীন্দ্রনাথের প্রখর তাপে প্রভাবাম্বত না হইলেও তাহার আওতায় 
সাহত্য ক্ষেত্রে পুর্ণ বিকাশ পায় নাই। 

ঠাকুর-পারবারের মধ্যে নারখ-জাগরণের যে প্রবল জোয়ার 
আঁসয়াঁছল তাহারই তরঙ্গমালা কাঁলকাতা ও বাংল! দেশ আতক্রম 
কাঁরয়া ধীরে ধীরে সব ভারতে ছড়াইয়া পড়ে । উনাবংশ শতাব্বীর 
শেষে ও বংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই তরঙ্গমালার ঢেউ-এ 
ব্বর্ণকুমীরী ভায়া উঠেন । শতাঁন সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় 
শিছ্ষী শছলেন । শতাঁন বখ্যাত ভারতী পীত্রকার সম্পাঁদকা 
ছিলেন । ১২৯১ হইতে ১৩০১ সাল পর্যন্ত এবং পুনরায় 
১৩ ৫ হইতে ২১ বৎসর পর্যস্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন । 
তান উপন্তাস, কবিতা, গল্প, সামাঁজক, রাজনোতিক প্রবন্ধ রচনা 
কাঁরয়া খ্যাঁতলাভ করেন। ইহার প্রমাণ সুবৃহত স্বর্ণকুমারী দেবার 
গ্রন্থাবলী পাঠে পাওয়া যায়। তাহার এই সাহিত্য সৃষ্টির 
জন্য কাঁলকাতা ববশ্বীবগ্ভালয় 'জগত্তারণী পদক' প্রদান 
কাঁরয়াছলেন। 

স্বামীর সাহত তাঁনও 'থিয়োজফিতে বিশ্বাসী হন। তান 
বাংল! দেশের থয়োজাঁফকেল সোসাইটির মাঁহলা শাখার সভানেত্রী 
শছলেন, যখন ইহা! উঠিয়া যায়, তখন ১৮৮৬ সালে সুখী সাঁমাতি 
নামে এক মাহল! সাঁমতি সংগঠন করেন- সেখানে মেয়েদের লেখা- 
পড়া 'শাখতে ও ত্বাবলাহ্বনী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত | 
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ভি ভিন জের্গা ও গ্রাম হইতে হস্তাশল্প সংগ্রহ--এক একটি মেলার 
অনুষ্ঠান কারিতেন। 

তাহার-ন্যামণ জানকীনাথ ঘোষাল খাঁটি কংগ্রেসসেবী, নবর্ণকুমারীও 
উাহার অন্ুগামনশ ছিলেন । ১৮৮৯ থুস্টাবে কংগ্রেসের প্রথম নারা- 
প্রাতানাধ রূপে এবং ১৮৯০ সালে কাঁলকাতা আঁধবেশনে প্রাতা নীধ্ব 
করেন । এই অধিবেশনে কাদাশ্বিনী গাঙ্গুলীও কংগ্রেসে যোগদান 
করেন । এমনই মহীয়সী ছিলেন ব্বর্ণকুমারী দেবী । 
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রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবান্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এত মহান, এত বিরাট, এত প্রাতভাবান 
যে তার বিষয় ছু বল! ও লেখা! ধৃষ্টতা । তাহার বিষয় বু গুণী, 
মহা মহা পাগুত নানাভাবে 'লীখয়াছেন। অগুণাত পুস্তক ও 
পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে । আমিও “বশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ” 
“মহামানব সাগরতশরে” বঙ্গলঙ্ষ্রী পাত্রকায় ১২ মাসে ১২টি অধ্যায়ে 
্রবীন্র-জীবনী কথা প্রকাশ করিয়াছি । 

তথাপি তাহার প্রাঁতভা ও জীবন এমাঁনই বোঁিত্রপূর্ণ যে তাহ! 
বাঁজিয়া বা 'লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাহার কথা যত ম্মরণ 
কয়া যায় ততই মঙ্গল ও পুণ্য | 

রবীন্দ্রনাথের সংশ্রবে প্রায় অর্ধশতাব্ষী আসবার সম্ুযোগ 
হইয়াছিল । তাহাকে প্রথম দর্শন কার ১৯০২ সালে যখন বিডন 
ক্কোয়ারে ( অধুনা রবীন্দ্র উদ্ভান নামে খ্যাত) হগ্ডয়ান ম্ভাশনাল 
কংগ্রেসের আঁধবেশন হয় । মিঃ দীনশা ইছুলসী ওয়াচা সভাপাতি, 
মহারাজ জগদীন্্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সামাতর সভাপতি এন্রং 
দম; জে ঘোষাল সম্পাদক ছিলেন । জানকীনাথ ঘোষাল রবান্দ্রনাথের 
শদাঁদ ন্যর্ণকুমারী দেবীর স্বামী |; তিনি সেই অধিবেশনে গান 
গাহয়! মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করেন । 

তাহার কঠধবাঁন, সৌম্য সহাস্ত আনন, আজাহুলাস্বিত বাহ, 
নুপ্পারপাট্য কৌশিক পাঁরচ্ছদ আমার বালক হৃদয় মুগ্ধ কাঁরয়াছিল । 
আমার বয়স তখন ১৪ বগুসর | তারপর ন্বর্ণকুমারী দেবীর অনুগ্রহে 
তাহার সাম্নকটে আসবার সৌভাগ্য হয় । 

১৯০৫ সালে বিদেশী শাসকগণ লর্ড কার্জনের উদ্ভোগে 
বাংলা দেশকে 'দিভাগে শিবভক্ত করে । বাঙ্গালীর দেশগ্রীতি, 
খ্বাধন চিন্তাশাক্তুর প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিক্রনাথের সঙ্গীতে 
ধবাঁনত হইল । তীহাদের কণ্ঠে বাঙ্গলা দেশের আকাশ-বাতাস ভাঁরয়া 
উঠিল | সেই সব গান কাঁধি-কষ্ঠে শুঁনয়া আকুষিলত হইতাম । 
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১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে সার্থক 
কারবার জন্য, বাঙ্গাল জাতিকে একন্ত্রে ধাধিবার জন্য, সংক্রান্তি 
তাঁখি, পুণ্যতোয়া গঙ্গাস্সান,' উপবাস, রাখীবন্ধন ব্রত পালিত হয় । 

্যয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের পুরোভাগে আসলেন । 

কাঁলকাতার জ্ঞানগুণিগণ সহ গঙ্গান্গানান্তে নগ্রপদে ঘাট হইতে 
জোড়াসাকোর ঠাকুরবাঁ়ি পর্যন্ত, “বাঙলার মাটি বাঙলার জল পুণ্য 
হউক” গাহতে গাঁহতে, 'হিন্দু-মুসলমানানার্বশেষে আবালবৃদ্ধ 
সকলের হাতে রবীন্দ্রনাথ রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগলেন । 

সেই সঙ্গে আমও রাখী বাঁধিয়া দিতে লাগলাম । 
এমন কি, আস্তাবলে, অশ্বশালায় গিয়া সাহস, কোচম্যানের হাতে 
রাখীবন্ধন চাঁলল | সেদিন রবীন্দ্রনাথের যে রাঁক্তম-উজ্জল আনন 
ও তেজদাঁপ্ত মূর্ত দেখিয়ীছিলাম তাহা আজও চিত্তে ভাঁসয়! উঠে । 

এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সার্থক কারবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 
শীস্তর মাঠে”-( অধুনা যেখানে কাঁলকাভার কর্নওয়ালিশ স্স্ীটে 
বর্তমান বষ্ঠাসাগর কলেজ ছাত্রাবাস 'নার্ঠত হইয়াছে) এক মহতী 
সভায় তাহার বক্তৃতা শুনিয়া স্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ হইয়া বাংলা ভাষার 
এ্র্ষের প্রাঁত প্রবল অনুরাগী হই । তাহার পর শত শত বার তাহার 
সংস্পর্শে আঁসিয়াছি,-তাহারই কয়েকটি ঘটনা ও বিবরণে তাহার 
ঘরোয়া মনোভাব বিকাশ পাইবে । . 
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এক বসন্ত-পঞ্চমীতে বাঁলগঞ্জে সান পার্কে সারঘত সম্মেলন 
হয়। তখন হারিপুরের দুর্গীদাস চৌধুরী মহাশয়ের সাত পুত্র এক কন্তা 
গ্নভূত বাঁলগঞ্জ অঞ্চলকে মাতাইয়া রাখিয়াঁছলেন। তখন 
“নববৃদ্দাবন” বাঁলয়া এই অঞ্চল খ্যাত ছিল । 

আশুতোষ চৌধুরী (ঠাকুরবাঁড়ির জামাতা, প্রাতিভা দেবীর 
খ্বামী ), শ্্রীযোগেশ চৌধুরী (রাষট্রগরু সুরেন্দ্রনাথের জামাতা ), 
কে, এন, চৌধুরী ( ডর $ 'স, ব্যানার্জর জামাতা ), ভাঃ এস, এন, 
চৌধুরী (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাতজামাই ), এম, এন, চৌধুরী, 
শপ, চৌধুল্শ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ( সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের কন্া ), 
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গুসপ্নময় দেবী ( কাঁধ পপ্রয়হ্দা দেবীর মাতা ) আর তাহাদের সঙ্গে 
ছিলেন সত্যেন্জনাথ ঠাকুর, সুরেন ঠাকুর, ( থাঁকিতেন গুরুসদয় রোডে, 
যেখানে 'বিড়লা 'মিউাঁজয়ম অবস্থিত ) এবং রবীন্দ্রনাথের ভগ্নী 
হবর্ণকুমারী দেবা । 
স্যার আশুতোষ চৌধুরশ মহাশয় তখনও হাইকোর্টের জজ হন 
নাই। ইন সৌজন্তের অবতার, উদার প্রাণ, সৌখীনত্ণার আদর্শ 
ছিলেন । 
আশুতোষ-গৃহে, সেই সারস্বত সম্মেলনে রবীক্দনাথ উপাস্থিত । 
তাহার কণ্ঠে গান শুঁনবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। বিনয়ন্ুলভ 
প্রকীঘিতে তিনি কিছুতেই গান গাঁহতে সম্মত* হন না। যখন 
ইন্দিরা দেবী ছিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ 
বাঁললেন যে. হান্দরা দেবী ও মহারাজা জগদীক্রনাথ রায় 
(নাটোরাধিপাত ) যাঁদ পিয়ানো ও পাখোয়াজ বাজান তাহা 
হইলে 'তাঁন গাহবেন । 
শ্রোতাদের মধ্যে তাহার প্রধান সমালোচক সুরেশচন্্র সমাজপাঁত 
ও রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুরছলেন । হর্ধধবানর মধ্যে রবন্দ্রনাথ 
গ্ীহলেন-_ 
“যাঁদ বারণ কর তবে গাহিব না 
যাঁদ সরম লাগে চোখে চাহব না” | 


আসর জমিয়া উঠিল | তান পরপর কয়েকখানি গান 
গাঁহলেন ৷ সারম্ত সম্মেলন 'চরম্মরণীয় হইয়া রহিল | 
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ইংরাজী ৬ই জুলাই ১৯২৯ সাল (২২শে আবাট, ১৩৩৬) রবীন্দ্রনাথ 
'িদেশ ভ্মণান্তে কালকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন! তাহাকে অভ্যর্থনা 
কারবার জন্য হাওড়া স্টেশনে যাই ও তাহাকে পুষ্পার্থ্য প্রদান কার। 
বিপুল জনসমাগম, তার মগ্ল্যে প্রধানত ছিলেন-_ অধ্যাপক 
পি, সি, মহলানবাশ, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ প্রমথ চৌধুরী, 
ম: এস, এন, ঠাকুর | কাঁলিকাতায় ছারকানাথ ঠাকুর স্ট্রাটের ভবনে 
৪ দম অবস্থান কারিয়া তান শাঁস্তনিকেতনে যান । 
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তারপরই 'বশ্বভারতশর সংসদের সভার আঁধবেশনে যোগ দিতে 
যাই। অপরাহে মাঠে ফটো তোল! হয়| সে সময় আমিতার 
পার্থ ধাড়াইয়াছলাম । ফটো তুলিতে বিলম্ব হইতেছে, রৌজে 
ঘর্সান্ত কলেবরে রবীন্দ্রনাথ বাঁললেন, “তোমাদের দেশের ক্ষটো 
তোলান যেন নবমশ পুজার পাঁঠা বাঁলর মতন, বাবা! কার্টিষে ত 
এককোপ বসাও, তা না মু পা টেনে প্রার্টা--মত |” বাঁললেন, 
*্জাপানে এ আপদ নাই, কখন যে লুণকয়ে ফটো তুল টেরই 
পাওয়া যায় না ।” 

-_জাপাঁনে তোলা সেই সময়ের একটি ফটো আম শ্রীআময় 
চক্রবর্তীর কাছ হইতে পাইয়াছিলাম । সে ফটো শীবশ্বভ্রমণে 
রবীন্দ্রনাথ, পুস্তকে ছাঁপিয়াছি। সেই ফটোতে রবীন্দ্রনাথের জামার 
ক্পশভে 1010 লেখা আছে । 

সেই সময় আম বাঁল--"আপনার ত' অনেক ফটো আছে"_- 
উত্তরে কাব বলেন--“আকাশে যত তারা তত”, আম বাঁল-_ 
“আপনার 'বাভন্ন বয়সের ফটো যাঁদ দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়” 
ব্তীন তঙুক্ষণা বলেন-_“কেন জেয়ান্ত মানুষটা লইয়া আর বুঝি চলছে 
না?” বড়ই লজ্জা পাই । তবু বাঁললেন, “আমার ফটো! লইয়া কি 
হইবে? আম বাললাম, “বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদে রাখব |” 
* গার ১৫।২০ দিম বাদে হঠাত দোখ গুবদেবের একাম্ত সাঁচব 
ভ্ীআনল চন্দ মহাশয় ১৭ বগুর হইতে ৭০ বহসর পর্যন্ত প্রায় প্রাত 
বসরে তোলা! ফটো! লইয়া উপস্থিত । তাহার সঙ্গে কবির "নজ্ঞ 
আক্ষিত এক নারামূর্তি এবং কাঁবির ব্যবহৃত লাঠি উপহার দিলেন । 

সেই ফটোগাল দুদকে কাচ 'দিয়া বাধাইয়া বিঙগীয়"সাহত্য" 
পাঁরষদে রাখিয়া দিয়াছি । এই'দ্রব্যগুাি একত্র করিয়া এক সুদৃশ্য 
আধারে “রবীন্দ্র সংগ্রহ" স্থাপন করি । এখন তাহ লা হিত্য-পরিষদের 
পমউজয়ামের অন্ততুত্ি রাঁহয়াছে ৷ তার পার্েই আচার্য পি, সি, রায় 
সংগ্রহ স্থাপন! পারষদ মন্দিরে করিয়াছি । 
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কাঁবর আত্মমর্যাদা জ্ঞান অপরূপ | তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্বচচ্গে 
প্রত্যক্ষ কার যখন শাস্তীনকেতনে ভারতের ত্দানীস্তন ভাইস্রয় 
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লর্ড আরউইন ও লেডী আরউইন গমন করেন। সেই প্রথম ইংগ্েজ 
শাসনকর্তা শাঁস্তীনকেতন পাঁরদর্শন করেন । কবি শ্বয়ং আরউইন- 
দম্পীতর অভ্যর্থনার 'বপুল আয়োজন করেন- এবং 'নজেই 
তাহাদের অভ্যর্থনা কারবার ভার যথাযোগ্য ব্যাক্তির উপর প্রদান 
করেন । 

নিজে কোন অংশগ্রহণ কারলেন না,-কেধল রাজপ্রা তানাধগণকে 
উত্তরায়ণে' চ পানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন । 


11৮11) দম্পতি সানন্দে শান্তনিকেতনের দেহলী, শ্্রীভবন, 
আত্ত্কুজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সমাগম, ছাত্বমতলা, কলাভবন, 
লাইব্রেরী-গৃহ পাঁরদর্শন কারলেন, কিন্তু কাঁবকে না দেখিয়া উৎকাষ্ঠত 
হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে যাইতোছলাম । শজজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
“[5 (119 7০966 ৬1911?” উত্তরে বাঁললাম, “179 19 9191011)9 0০0 
17966 9০ 11) 669, (016, 


ইহার পর দৌড়াইয়া কাঁবকে খবর দিলাম, তান তখন 
উত্তরায়ণের উপরতলায় বাঁসয়াছলেন, বাঁললেন-__-“চল, নীচে যাই, 
তোমাদের লাট-দম্পাতকে চা পান করাইয়া বই |” 


নীচে নাঁময়া সিঁড়ির উপরের চাতালে ' দীড়াইলেন | লাট- 
দম্পাঙর গাঁড় শিঁড়ির ধারে ঈাড়াইল । তখনও কাব অচল অটল'। 
আম ছুটিয়। গিয়া গাঁড়র দরজা খুঁলয়া দিলাম । নিজাম, 
গাইকয়াড় গোয়াঁলয়র, ট্রীভাঙ্কোরের আঁধপাঁতগণ হইলেও ছুটিয়া 
দরজা খুঁলয়া অভ্যর্থনা কার কন্তু কাব একেবারে 
উদাসীন । 


দরজা খোলার পর ধীরে ধরে কবি অগ্রসর হইয়া, বা পা 'সাঁড়ির 
ধাপে রাখয়া ডান পা আগাইয়া করমার্নিপূর্ক উপরে লইয়া 
আপিলেন। এবং আদর ও মধুর ভাষণে লাট-দম্পাঁতর মন জয় 
কারলেন। পরে এই দৃশ্যর তাৎপর্য দি একথা তাহাকে 'জিজ্ঞাসা 
করায়, তানি বাঁললেন, “তোমরা ক চাও তোমাদের কবি পথে বসে? 
তা হ'লে তোমাদের কবির মর্যাদা কোথায় থাকে? পথের কাঁব'ক 
ক'রে অতবড় লোকের সম্মান দিবে ।* 
, এমনই ছিল তার আত্মমর্ধাদা জ্ঞান । 
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একা শীন্তানকেতনে সংসদ মিটিং-এর পর মধ্যাহ-ভোজনে 
বাঁসয়াছ। পাশে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য--সন্মুখে যতীন বনু 
শপ, চৌধুরী, ডাঃ শীশাঁশির মিত্র মহাশয়গণ আহারে রত। 

আশ্রমবাঁসনীগণ চামচে কাঁরয়া অন্ন, ব্যপ্তন পারবেশন 
কাঁরতেছেন । আমাদের জঠর জ্বালতেছে--অথচ চাঁহয়া লইতে 
লজ্জা করিতেছে--আ'ভজাত্য ক্ষুপ্ন হইবে । নীরবে ক্ষুধা দমন 
কাঁরতোছি-এমন সময় দরবেশ পরিবোশত হইল। তখন 
শান্তীনকেতনে ও জোড়াসণকোর ঠাকুরবাঁড়র খাগ্চ পারধাট্যের 
খ্যাত অক্ষু্ন ছিল । 

তাই ঘরে তোর গাগা ঘিয়ে, পেস্তা, বাদাম, ক্ষীর, জাফরান দিয়ে 
প্রস্তুত দরবেশ আত সুস্বাহছ ছিল । চারুবাবুকে তাহা উল্লেখ করায় 
"তান লজ্জার মাথা খাইয়া একটি দরবেশ আমায় দিতে বাঁললেন। 
আঁমও তৎক্ষণাৎ বাল, “আমি চাই নাই, চারুবাবু চাঁহিতেছেন ।” 
তখন চাকবাবুর পাতেও পাঁড়ল । চারুবাবু আমায় দিতে বলায় আর 
একটি দরবেশ আমায় দল | এমাঁন করিয়া! প্রাতদ্বন্দিতা চিল । 
যখন ৩১টি খাওয়া হইয়াছে, তখন আম কছুতেই আর লইলাম না । 
চারুবাবু আরও একটি খাইলেন- অর্থাৎ বাত্রশটি | খুব হাঁসখুী 
উত্তেজনা চাঁলল । 

এ বাতা গুরুদেবের করণে প্রবেশ কারলে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ 
কাঁরয়াছিলেন ৷ সন্ধ্যায় কাব 3810/0-কে (কবির একান্ত সাঁচব 
শ্রীনুধাকান্ত রায়চৌধুরীর টাক মাথার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী 
1৬], 3810%%17-এর নামে তাহার নামকরণ কারয়াছলেন ) 
আমাদের অবস্থা চুপ চুপ দোখয় আসতে বলেন । তান 
আসিয়া দেখেন চারুবাবু গুরুভোজের জন্য রাত্রে জলম্পর্শ 
না কাঁরয়া শাল মুড় দিয়! শুইয়া আছেন । আর আম ভোজনশালায় 
আহারে রত ৷ সুধাকান্তবাধু সে কথা কবিকে বলেন । 

পরদিন প্রাতে গুরুদেব স্বয়ং গেস্ট হাউসের দ্বিতলে উঠিয়া আমাদের 
ঘরে প্রবেশ করেন । আমর! তখন শীতের শয্যায় আরাম করিতোঁছি | 
কাব সহাস্ত বদনে বাঁললেন--”ও চারুবাবুং আপাঁন বামুনের ছেলে 
হ'য়ে কায়েতের কাছে হেরে গেলেন ।” 


চারু লগর্ধে বাঁলয়া উঠিলেন__পনা শ্তার আম বাঁভ্রশটা, আর উি' 
একত্তরিশটা”--গুরদেব উচ্চ হাসিয়া বলিলেন--“তারপর আশি 
কুপোকাত উনি বাজীমাত।” 

তারপর চেয়ারে বাঁসয়া আঁতভোজনের অনেক গল্প কাঁরলেন। 
উহার আত্মীয়-পারজনের মধ্যে কে কবে একটা গোটা ছাগ-শিশুর 
মাংস, হু হাঁড়ি দই, ৪০টি রসগ্গোল্পা খাইয়াছলেন । 'দনে ৪ বার 
পুবা নিমন্ত্রণ বাড়তে গিয়া আহার করিয়াও সোজা হইয়া চঁলিতেন। 
খাইয়া হজম করাই কাতিত্ব ইত্যাদি | 

রবীন্দ্রনাথ শনজে যেমন আহার কাঁরিতে ভালবাসতেন, তেমনই 
খাখয়াইতেও আনন্দ পাইতেন । 

কেহ ভাল খাইতে পারলে আনন্দ পাইতেন। 
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১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হেমলত। দেবর ( বড়মার ) সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা সহ 
দ্াক্ষণ ভারত জ্রমণ শেষে, কাঁবর সাঁহত জোড়াস্সাকোয় শবচত্রা"য় 
দেখা কার । "তান আগ্রহের সাঁহত মহাবলীপুরামের 'পঞ্চপাণ্ডব রথ' 
নামে খ্যাত এক একটি শৈল কর্তন কাঁরয়া স্থাপত্য সৌন্দর্য, পাহাড়ের 
গায়ে ইন্দ্রর তপস্যা খোঁদত দুষ্ট, সমুত্রগর্ভ সপ্ত মন্দিরের অবশিষ্টটির * 
শিল্প-স্থাপত্যয় 'মাহযাসুরমার্দনী বহুবলধারণী'র বর্ণনা শুনিতে 
শুাঁনতে আমাদের উদ্দেশ্যে বাললেন__-“তোমরা ধন্য, বাস্তাবক তীর্থ- 
ভ্রমণ করেছ । আম অবনের কথায় ছুবার মহাবলীপুরামের ধার 
ঘেসে গিয়েও আমার সে মহায়ান শিল্পসম্তার দৌখবার ভাগ্য হইল 
না! ।” এমনই শছল কাবির শিল্প-সাধনার প্রাত অনুরাগ | 
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২০শে শ্রাবণ ১৩৪৮ সালে কাঁবর সাঁহত শেষ ঘরে শেষ দর্শন । 
ডাক্তার ও পারিষদগণের কড়া 'নিষেধে বন্বার কাঁবর সান্নধ্যে 
যাওয়ার চেষ্টায় নক্ষল হইয়াঁছ । 

তখন বড়মার শরণাপন্ন হইলাম । তান বাঁললেন, “আমাদেরও 
সেই পাঁরতাপ । কাকা মহাশয় ভাল হ'য়ে উঠলেই ভাল ।” 
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হঠাৎ ভোরে টেলিফোন পাইলাম--*্যর্দ কাক! মহাশয়কে 
দেখিতে চান, এখনই চলে আম্ুন। ৯টার সময় আময়া দর্শন 
করিতে যাইব |” 

ছুটিলাম শেষ ঘরের দিকে, 'বড়মা'ও ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পশ্চাতে 
পশ্চাতে অতি সন্তর্পণে ও ভীতসঙ্কচিত চিত্তে । মেয়ের! ঘরে প্রবেশ 
কাঁরলেন। স্পন্দনহীন হইয়া পাশ্চমের বারান্দায় দরজার কাছে 
াড়াইয়া কাকে বারবার দর্শন কারতে লাগিলাম | একবার কখির 
নজরে পাঁড়-_কাঁব ছাতছান "দয়া কাছে আসিতে ডাকলেন ।। 
ধীরে, ভয়ে বেদনার্তীচত্তে পদতলে গেলাম | ক্ষণকণ্ঠে বাঁললেন-- 
“সাহিত্য-পারিষদ ! (আমায় অনেক সময় এই নামে ডাকিতেন ) 
তুমিও যে দেখাঁছ গুবড়া 'ডিঙ্গাইতে পেরেছ ।” সে কথা শুাঁনয়। আর 
চক্ষের জল চাপতে পারলাম না । শেষ করুণ দৃশ্ট । সে পুণ্যস্বাত 
পচরন্মরণীয় । এমনই "ছিল তাহার আত্মজনের প্রীত মমতা । 

২২শে শ্রাবণ তার শেষানশ্বা ত্যাগের খবর পাইয়! যখন 
ঠাকুরবাডিতে ছুটিলাম, তখন লক্ষাধক লোকের সমাবেশ হইয়াছে । 
অবন-গগন ঠাকুরের বাঁড়র (ছ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা 
বাঁড়র) গাঁড়-বারান্দায় ঠাড়াইয়া৷ মহাকাঁধির মহাপ্রয়াণের শেষ 
শোভাযাত্র। দৌখ ও কবিকে জানাই আমার শেষ প্রণাম । 
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সরলা দেবী 

সরল! দেবী ন্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা । তাহার ভ্রাতা 
ছিলেন জ্যোত্স্াকুমার ঘোষাল এবং জ্যেষ্ঠা ভগ্শী ছিলেন 
হিয়গ্ময়ী মুখাজী । সরল! দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্ী, তাহার 
জম্ম ১৮৭২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর জোড়াসণীকো ঠাকুরবাঁড়তে- সেই 
আ তূড়ঘরে যেখানে রর'ন্দ্রনাথ জম্মোছলেন । 

আমার বয়স যখন ১২1১৩ তখন একাদন ন্বর্ণকুমারী দেবী ২৬নং 
বাঁলিগঞ্জ সাকু্লার রোডের বাড়তে আমাকে লইয়৷ সরলা দেবীর 
সাহত পাঁরচয় কাঁরয়। 'দিয়াছলেন, যাঁদও প্রথম আলাপ মধুর না 
হইলেও পরে আঁত ঘাঁনষ্ঠ হইয়াছিল । 

সরল। দেব বুদ্ধিমতশ ও ইংরাঁজ শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, 
যে-সময় বাংলার সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কেবল 'নাষদ্ধ নয়, 
পাপ বাঁলয়! গণ্য হইত, সে অন্ধকার-যুগে ১৩ বগুসর বয়সে সরল! দেবা 
এনট্রান্দ পাশ করেন । ১৮৮৬ সালে ১৭ বৎসর বয়সে ইংরাজিতে 
অনা সহ 'ব-এ পাশ করেন । তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান এমনই 
প্রথর 'ছিল যে বাল্যকাল হইতে বাঙালী জাতির মর্যাদা! রক্ষার জগ্কা 
উ্ধয হইয়া উঠেন । সে-বিষয় জীবনে “ঝরাপাতা নামক” আত্ম" 
জীবনীতে সযর়লা দেবী লিখেছেন--- 

“বাঙালী জাতির সম্বন্ধে আমায় আত্মাভমান তখনই মাথা খাড়া 
করেছিল, এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিল ১%।১২ বছর পরে কিপাঁলং-এর 
একখান! ছোট গল্পের বই-এ*-এফটা গল্পে বাঙালী জাতিকে ভীষণভাবে 
অপম্বানিত করার কথ! পাঁড়বার পর | তার প্রাতাঁবধানকল্পে আম 
দেশধ্যাগী আন্দোলনের প্রচেষ্টা আরম্ভ কারলাম এবং আমার জশবন 
উগ্নর্গ কারয়াছলাম 1” 

নেই জ্বদেশশ্রীত অনুপ্রেরণাতে সরল! দেবী কাঁলিকাতায় 
১৯৯৩ সালে প্রতাপাপত্য উত্সব অনুষ্ঠিত করেন এবং ১৯০৪ সালে 
যাগলার যুবকদের শানশীরক ও মানপিক শীক্তকে জাগ্রত কাঁরধার 


দ্য বারাষ্টমী ব্রত পালন করেন। সরলা দেবার সাঁহত এই ছই 
উত্সবে যোগ দিবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম । প্রথম দর্শনে 
তীহার 'নকট ভয়ে ভয়ে যাইতাম । কিন্ত তিনি বীরোচিত মর্যাদায় 
আমাদের সাঁহত ব্যবহার কাঁরতেন এবং খুবই সহ দেখাইতেন । 
তার 'পতৃগুহে মাতু্জা নামে এক বীরের নিকট আমাদের ছোরা ও 
তরবারী চালান 'শাঁখতে হইয়াছে । এই সময় তানি ভারতী 
পাত্রকায় ীবলাতি ঘুঁসি বনাম দেশী কল” 'লাখয়া বাঙলাতে 
পবদেশ ও গোরাদের হাতে অপমানের শোধ লইবার উত্সাহ দেন । 

এই সব অনুষ্ঠান ২৬নং বাঁলগঞ্জ সাকুলার রোডে তাহার মাতা 
্বণকুমারী দেবীর্‌ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হইত । আমাদের পদ্মপুকুরের 
বাড়ির দক্ষিণেই এই বাঁ়ি অবাস্থিত | সেইজন্য এই অনুষ্ঠানে যোগ 
শদবার শ্াবধা ছিল। সন্ধ্যার পর একটি মণ্ডপের প্রান্তে 
গ্রতাপাদত্যের উদ্দেশ্যে তীক্ষ তরবারী চুম্বন কাঁরতে বলা হইত এবং 
ছোরা, লাঠি, তরবারা, কুস্তি ও বাঁঝং খেলায় সকলকে উদ্মত্ত করিয়। 
তুলতেন। সে ক উদ্দীপনা তাহা স্মরণ কারলে এখনও শরশর 
রোমাঞ্চিত হইয়। উঠে । 

তানি একটি ছাত্র ও বয়স্কদের লইয়া দল গঠন করেন। 
সেই দলভুক্ত হইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল । 
, এই প্রতাপাদিত্য উৎসবে সরলা দেবী আমাদের পামনে একখান 
ভারতের মানাচত্র রাখতেন । সেটিকে প্রণাম কারবার আদেশ 
দতেন এবং তম্ু-মন দিয়া ভারতের সেবা করিবার জন্য অনুপ্রাণিত 
করিতেন । তান এই দলের সভ্যদের ও সেবকদের হাতে রাখ 
বীধয়! দিতেন। এই অনুষ্ঠান অবশ্য বৌশাদন টিকে নাই। 
বস্তু তখন সমস্ত বাঙলায় এক দেশগ্রীতির চেতনা চারদিকে জাগিয়া 
উঠ্িয়াছিল । সেইজন্য বাপনকন্দ্র পাল মহাশয় 'লাখয়া ছিলেন--. 

45509095316 15 006 100901167 ০৫ 17091001910, 89 
991915 106৬1 19 (16 170011)91 ০01 7১0120201099 [71059 
00 10696 0106 126065510 01 ৪ 11610 /0151010) (01 89107891, 

১0905 10019. 

_. সরলা দেবা প্রা্মু ও পাশ্চাত্য গীত ও বান্ধতে পরম 'নিপুা 
ছিলেন । তানি দক্ষ পিয়ানোবাদক 'ছ্বিলেন। প্রাচ্য-পাশ্থাত্য 
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কে সামজন্ত কাযা নূতন নূতন সুর টি কারয়াছিলেন। সেই 
সব গান তাহার 'শতগ্লান' নামে সংগ্রহ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে । 

১৯০১ সালে স্যার দীন্শ। ওয়াচা মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বিঙল 
উদ্ভানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আঁধবেশন অনুষ্টিত হয় । 
দেই অনুষ্ঠানে সরলা দেবীকে গাঁহিতে শুনিয়াছলাম-_ 


“অতীত গৌরববাহিনী মমবাণী 
গাও আজ হন্দুস্থান | 


তখন আমার বয়স ১৪ বতুসর | সরল দেবীর রূপ ও লাবণ্য 
ত্রীমীণ্তত দেবীমৃর্ত দেখিয়া! এবং তাহার প্রাণ-উন্মাদনী গান শুনিয়া 
তাহার প্রাত শ্রদ্ধান্বত হইয়াছলাম | সে ম্মাত 'চত্তে এখনও 
জাগ্রত আছে । 

একদা মদীয় গৃহে রাববাসরীয় আঁধবেশনে সরল! দেবা মহোদয় 
আমার কন্ঠা রমাকে লইয়া এঁ “অতীত গৌরববাহিনী” গানটি চড়া 
সুরে গাঁহয়া শুনাইয়াছিলেন । তখন শতাঁন বাঁলয়াছিলেন রমাকে 
উদ্দেশ্য করিয়া ॥ 

আপনার কল্সাকে ভাল কারয়া গান শিখান-_ সে ভাল 
কাঁরতে পারবে । - 

তাহার সে আশীর্বাদ রমার শ্রেষ্ঠ পুীজ । ইহা ১৯৪৪ সালের 
ঘটন! । তাহারই এক বতসর পরে সরল! দেবী আলগুরের জ্নং 
দনউ রোডের ভবনে পরলোকগমন করেন। 

. তীহার, একমাত্র পুত্র দীপক দত্তচৌধুরী, বার-এট-ল, তাহার 
মরদেহের পাশেই সরল! দেবীর গান ও প্রবন্ধগুঁল, ছাপাইতে এবং 
তাহা প্রচার করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। নানা প্রাতকুল 
অবস্থায় সে-কার্য সম্পন্ন হয় নাই, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা । 

সরল! দেবর সঙ্গীতে কেবল দখল ছল না, তাহার বেজ্ঞাঁনক 
পন্ধাত বেশ জানা ছিল । কুঁমল্লাতে ত্রয়োবংশ বঙ্গীয় সাঁহত্য সম্মেলনে 
লঙশত-শাখ। সভানেত্রীরূপে তাহাকে যখন স্টীমারে লইয়া যাইতে ছিলাম 
তখন শতাঁন চাঁদপুর যাইবার পথে স্টীমারের ডেকে বলিয়া গান গাহিয়া 
গানের প্রাতশব্দ ইথারে কেমন স্পন্দন ( ৬191810 ) 'কিরপ 
পারগ্রহ করে তাহা বুঝাইয়া দেন। সে আলোচনার সময় 
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জী ও সি গাঁছুলী, ভা: সুনীতকুমার চ্যাটা্জি (এই সঙ্মেলনের মূ 
সভাপাঁত ), ডাঃ পথ্যনন নয়োগী প্রমুখ সাহিত্যিকগণ 
উপস্থিত ছিলেন । 

১৯০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে বেনারসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
আধবেশন হয় । ইহার সভাপাত হন মহামাত গোপালকৃ গোখলে 
মহাশয় । এ বছরই তান বলেন--“ঠ/1780 )097581 01101 
(০-৫8%, 195% ০01 11)018. 00 0081 109 £00110”, 

সেখানে সরলা দেবীকে মহামতি গোখলে পবন্দেমাতরম” গানটি 
গ্রাছিতে বলেন__দরলা দেবী মধুরকণ্ঠে গাহিতে গাঁহতে 'সপ্তকোটি' 
শবকে চট, করে “আংশকোটি' কাঁরয়। গ্রাহলেন এবং সকলের কণ্ঠে 
এমনই মধু ঢালয়। দিয়াছিলেন যে, তাহাতেই ভারতের সকল প্রান্তের 
প্রাতীনাধগণ বন্দেমাতযমই জাতীয়-সঙ্গীত বালয়! গ্রহণ করিয়া 
লইয়াছিলেন | 'বন্দেমাতরম" গানের প্রথম সুর সরল! দেবী রবান্দ্র- 
নাথেরই অনুরোধে যোজন। করেন । তাহারই কাছে শুানয়াছিলাম 
প্রথম ছুই লাইনের সুর রবীন্দ্রনাথ নজেই বসাইয়। 'দয়াছলেন । 

১৯৫ সালেই সরল! দেখশর সাহত পাঞ্জাবের রামভুজ দত্তচৌধুরীর 
বিবাহ হয়। পাঞ্জাব ও বাঙলার ভাগ্য যে একম্‌ত্রে বাধা, 
পরে তাহ! ১৯৬৩ মালের ডিসেম্বর মাসে চণ্ডীগড়ে নাখল ভারত বঙ্গ- 
সাৃত্য সম্মেলন কারতে গিয়া সম্যক উপলানধ কার । এই পূর্বস্থাত 
জাগাঁরত হওয়াতে পাঞ্জাবের 'বিশ্বাবগ্ভালয়ের ভাইস চ্যান্সলার 
ডাঃ যোশীর 'নকট বাঙল৷ ভাষা শিখানোর জন্য অনুরোধ করায় তিনি 
তখনই ব্যবস্থা! করেন । সেইজন্য তাহার আগ্রহে পাঞ্জাব বিশ্বাবগ্ঠালয়ে 
বাঙল! ভাষার পুস্তকের একট সংগ্রহশাল। স্থাপনা ও বাধক ১০০ 
টাকা বাঙলা "শিক্ষা উৎসাহের জন্য বৃত্তর এগাউমে্ট নাখল 
ভারত বঙভাষ! প্রসার সামাতর পক্ষে কারয়। দয়া আদ । 

সরল! দেবী ও রামহুজ দত্তচৌধুরীর পরিণয়ের ফলে 'লাল-বাল- 
পাল' এই তিন রাজনোতিক নেতাদের কার্য প্রখর হইয়া উঠে । 
জালয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের রহস্ত সরল! দেবীই গ্োপনপঞ্তে 
রবশজ্রনাথকে জানাইয়াছলেন । তাহার ফলে রবান্দ্রনাথ স্যার 
উপাখধ ত্যাগ কারয়া অমর হইয়াছেন । সরলা দেবীও চিরধন্কা | 


ওত 


আনল 
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গোপালকঞ্ গোখেল 


মান্তবর শ্রীগোপালকুষ্ণ গোখেল মহাশয় ১৮৬৬ সালের ৯ই মে 
মহারাষ্ট্র প্রদেশের রত্বাগার জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। তাহার 
শপিতা কুষ্ণরাও গোখেল আত গরীব 'ছিলেন। বাল্যকালেই 
গোপালকৃষ তাহার 'পতাকে হারান ৷ তাহার বুদ্ধি খুবই তাক 
ছিল । ১৮ বসর বয়সে তান বি-এ পাশ করেন । তাহার ইচ্ছা 
ছল ইংলণ্ডে গিয়া আই-ীস-এস পরীক্ষায় প্রাতদ্স্দিতা কয়েন, 
কন্ত অর্থাভাবে সে সঙ্কল্প তাগ করেন, এমন কি আইন পরাক্ষা 'দিয়া 
ওকালাত করিয়া 'শবস্তশালী হইবার ইচ্ছা তাহাকে ত্যাগ করিতে 
হয় । 

1তাঁন নানা অসুবিধার মধো শিক্ষা কারতে লাগলেন । মেধাবী 
ছাত্র হিসাবে তীহার প্রতিভা উদ্মোষিত হইল | সৌভাগ্যক্রমে তানি 
বাল গঙ্গাধর তিলক, চীপলঙ্কার, অধ্যাপক আগরকার প্রমুখ দেশী প্রিয় 
কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন । ১৮৭০ সালে জাস্টিস মহাদেব গোরিস্ছ 
রানাডে যে সার্বজনশন সভা স্থাপিত করেন, উত্তয়কালে গোপাল 
ইহার সম্পাদক হিসাবে এই সভায় যোগদান করেন । মহামতি 
রানাডের নিকট তিনি সরকারী রাজকর, প্রশাসন নিয়ম এবং বাজেট 
প্রণয়ন শিক্ষা করেন | তাই তান বালতেন শ্রীযুক্ত রানাডে আমার 
রাজনোতক গুরু (145 চ011608] 0০01 ) এবং ই্ডিয়ান গ্যাশান্তাল 
কংগ্রেসের কয়েকটি আধবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন । 

১৮৯০ সালে কাঁলকাতায় কংগ্রেসের যে আঁধবেশন হয় সেই সমস 
তান বক্তৃতা দেন, ইহাই তাহার প্রার্থামক বক্তৃতা ( 1810 
95901) 1) 001181999 ) তখন হইতে তান কংগ্রেসের নিষ্ঠাবান 
সেবক হইয়া ওঠেন । ১৮৯৬ সালে পুণাতে যে কংগ্রেস আধবেশম 
হয়, "তান তাহার সেক্রেটারী ছিলেন । ১৮৯৭ সালে 16159 
0012217199101) গঠিত হয় তাহাতে তান সাক্ষ্য দেন। তিনি 
(১) হরারদগ্তরে, আইন-বিচার বিভাগে, (২) অর্থ বািব্যবস্থ 
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ধাজেট প্রণয়নে, (৩) কৃষিসেচ-পূর্ত বিভাগে ভারতীয়দের নিয়োগের 
দ্রাবী করেন। 

১৯০০ সালে মিঃ গোখেল প্রাদেশিক আইন সভার সভ্য এবং 
১৯০২ সালে শ্যার ফিরোজ লা মেটার পদত্যাগের পর ভাইসরয়ের 
[769001$5 0001)011-এর সভ্য হন । ১৯১৫ সালে তাহায় মৃত্যু 
গার্ঘজ্ত তান 127600015 000011-এর সভ্য থাকিয়া বাজেট 
জালোচনায় খ্যাত ও প্রাতপাত্ত লাভ করেন । এমনই তীহার যুক্তি 
৬ মনোভাব ব্যক্ত কারবার ক্ষমতা ছিল যে, ত্দানীস্তম দাস্তিক, সুদক্ষ 
ভাইসরয় লর্ড কার্দন বাজেট আলোচনায় 0০1101-এর আঁধিবেশনে 
জীষুক্ত গোখেল অনুস্থতার জন্য যোগ দিতে পারিবেন না বাঁলয়া 
আঁখবেশন স্থগিত রাঁখয়াছলেন । ইহাতেই লর্ড কার্নের যেমন 
গুণীর আদরের পাঁরচয় পাওয়া যায়, তেমাঁন গোখেলের তী'ক্ষুবুদ্ধির 
খ্যাতি দেখা যাঁয় । 

১৮৯৬ সাল হইতে দাক্ষণ আফ্রিকার বসবাসকারী ভারতীয়দের 
উপর প্রবল অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক মনোভাবের পারিচয় প্রকট হইয়া 
ওঠে । ব্যবসা-বাণিজ্য ও রোজগারের খুব অস্থাবিধা দেখা দেয় । 
প্লোখেল মহাশয় তখন আকিকায় 'গিয়াছিলেন এবং বৃটিশ রাজের 
নাগারক আধকার পাইবার জন্য দাবী করেন। তীহার যুক্তিতর্ক 
মাঁনয়া লইয়া 1প্রটো রিয়ার মান্্রবর্গ 7০ 08010. 18, ধার্য রাহিত 
কাঁরয়। দেন । 

গোখেল মহাশয়েরই প্রেরণায় মোহনঠাদ করমঠাদ গান্ধী ভারত 
সকুইতে ব্যারিস্টারী ব্যবসায় ত্যাগ কাঁরয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় যান ও 
সন্ক্যাগ্রহ আন্দোলন চালান । গোপালকৃষ্জ মহাশয় করমঠাদকে 
৩০,০০২ টাকা পাঠাইবার বন্দোবস্ত কারতেন । 

« ১৯১৩ সালে [সিং গান্ধী বাঁলয়াছিলেন--"%1. 00100916 
10821150. 1776 (0 18010) 1106 921992791)9, 8110 1161709 হ 
902091001' 1)10) 25119 701111081 0010৮, 

, ঙ্গীঙ্কীজী গোপালকৃষণকে শ্রদ্ধা দেখাইয়া “0০101819116 2০০৫৮ 
বাঁলতে আন ম্বকর্ণে শুঁনিয়াছিলাম | 

» ২৮৯৬ লালে গোখেলের সাহত প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা কাযা 
বল .লালে ০০:28 10089তে ১৩ই জুলাই 'লাখয়াছলেন-_ 
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+[ব০ 83 81041109115 001 01৩ 005 17081 00160 1080 
0. 1116 00116081 9610. 5৬০1 ০1 01030107816 21016 
৮101) 119 (65001 691105.7170010010595 8170 0801510. 
০6115550176 180 006 ০80801 60 1000106 (106 291105/8 
[01 119 ০0105+8 913210--1 10606558175. [01501016811 
19 ৪ 580160 [99175010821] 10709065116 0010 170 ০5 
11160 111). 

১৯০৯ সালে গোখেল গান্ধীজীর সন্বদ্ধে বলিয়াছিলেন যে, 

“7০ (1৬. [. 091201)1 ) 19 210090 170 11185 161] ৮৩ 
09501190 25 2, 17181) 20000 1001) ৪ 10010 819010% 
1)01095, ৪, 78101091 21000115 10801015 280 5 10789 ৮০1] 
59 (1781) 11) 10110], 117012) 10100210165 86 006 00168521 
11106 1199 1762119 19201760 105 10101) 2661 10211, 

শ্রীযুক্ত গোখেল মহাশয় তখন গান্ধীজীর সাউথ আক্িকায় 
সত্যাগ্রহের ব্রত পালন স্বচক্ষে দেখেন নাই । ১৯১২ সালে দাক্ষিণ 
আফ্রিকায় গিয়া গোখেল মহাশয় গান্ধীজশীর সত্যাগ্রহে এতই আক 
হন যে, তান তাহাকে স্বদেশের মুক্ত আন্দোলন চালাইবায় জন্থয 
ভারতে ফারিয়া আসিতে অন্থরোধ করেন । গোখেলের মৃত্যুর পরই 
১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং একবশুসর মৌন থাকিয়া 
মহাত্মাজী তাহার গুরু গোখেলের আদেশ পালন কয়েন ও চম্পারণ, 
খেদা ও আমেদাবাদে সত্যাগ্রহ চালাইয়া মহাত্মা নামে আভাহত হন । 
১৯০৫ সালে গোখেলজী রাজনোতিক মিশন লইয়া ইংলণ্ডে যান এ্রমং 
ইংলগুবাঁশদের হৃদয়ে ভারতের ছুঃখ-দৈন্যের কথা অবাহত করান । 
তাহার পরে বারাণসীতে কংগ্রেমের যে আধিবেশন হয় তাহাতে "তান 
সভাপাঁতর আসন অলঙ্কত করেন । তথন তাহার বয়স ৩৯ বওসন় | 
আমার বয়স তখন ১৯ বতসর--আমমিও উক্ত কংগ্রেস আখবেশনে 
উপাস্থত ছিলাম । ম্বকর্ণে গোখেল মহাশয়কে বাঁলতে শুনি ঘে, 
“ড/121 73917598] 01015 60-085১ 1956 ০01 11701251111 ৫0 
(118% 1০-700170৬, কংগ্রেসের এই আঁধবেশনেই বলিয়াছিলেন 
যে, বাঙ্গালীর বঙ্গ-ভঙ আন্দোলন মিটাইয়া না দিলে লারা ভারতে 
দারুণ বিস্কুবের আগুন জালিয়! উঠিবে | 
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১৯০২ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভাইসরয়ের ০০3৫৩ 
0980011-এর সভ্য হিসাবে পুনঃ পুনঃ তাহাকে কাঁলকাতায় আসিতে 
হইত এবং কাঁলকাতায় বসবাস করিতেন । এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎমরের 
মধ্যে তান বাঙ্গলার রাজনৈতিক, সামাঁজক ও শিক্ষাক্ষেত্রে বন্ধ 
ব্যাক্তির সাহত ঘানষ্ঠভাবে 'মাশিয়াছিলেন এবং বন্ধ বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা 
ও শ্রীত্তি অর্জন কাঁরয়াঁছলেন । এ সময়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত জি, কে, 
গোখেল মহাশয়ের সাঁহত আবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 
১৯০৫ সালে ভবানীপুর পৌঁড়বাজার-এ ( যেখানে কাঁলকাতার গঙ্গাজল 
সরবরাহের [7/10106 9(26101) ছিল, অধুনা যেখানে £15%91)061 
0০1 ও 08109680190 অবাস্থত ) জাতীয় কংগ্রেসের সভাপাঁত 
ও প্রথম জাতীয় 'ষ্টরিল্-প্রদর্শনী অনুচিত হয় । এই কংগ্রেসের 
সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নারোজী-_-তখন গোখেল মহাশয় ৪নং 
রোল্যাণ্ড রোডে বাস কাঁরতেন | কংগ্রেসের তরফ হইতে স্বেচ্ছাসেবক 
শহসাবে গোখেল মহাশয়কে সেবার ভার আমার উপর আর্পত 
হইয়াছিল | প্রথম দর্শনেই তাহার সহ ও অনুগ্রহ পাইবার সৌভাগ্য 
হয় । তান শমষ্টভাষী, ন্েহশীল, দশপ্ত প্রাতভাবান ব্যক্তি; এই 
মনীষী আমাকে পুত্রের হ্যায় স্লেহ কাঁরতেন । 

কংগ্রেসের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া যাইবার পরও আমাকে তাহার 
বাড়তে যাইবার জন্য বহুবার ডাঁকয়াছিলেন । তাহার বাড়ি 
আমার বাঁড় হইতে কয়েক ফার্লং দূর মাত্র, তীহার বাড়িতেই 
আমি প্রথম শ্রী এম, কে, গান্ধীকে দেখি । গান্ধীজী গোখেলজণকে 
কত শ্রদ্ধা কারতেন তাহা উপলান্ধ কার । গোখেল মহাশয়ও 
গ্ৰাঙ্গীজীকে খুব ন্লে কারতেন | ৯০৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের 
আধবেশনে ধাঁলয়াছলেন যে, 49810011]1 15 8 0810 & 
।1100101, ৪. 01891 2110 2. 10016 82166. 501110 1793 10661: 
10560. 01) 11719 98101.” 

আমর! বাঙ্গলার আধবাসিগণ গোপালকুফ্ণ গোখেলের বাঙ্গলা ভাষা, 
পাঁহিত্য ও সংস্কাতর প্রাত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আত সম্মানের সাহত সকল 
সময়েই ধদয়ে পোষণ কাঁরয়া থাঁক । আমার হৃদয়ে এক স্মৃতিকণ! 
উদয় হইতেছে । 

প্রোসডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ভাঃ পি কে রায় শ্রীযুক্ত গোখেলের 


চি 2, 


পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন | শ্রীমতী সরলা রায় (মিসেস পি কে রায়) 
যখন ভারতের মাহলাদের স্ুশিক্ষার জন্য বিশেষত পাশ্চাত্য 
উচ্চশিক্ষায় দক্ষ কারবার নিমিত্ত একটি শিক্ষা প্রাতষ্ঠান 
স্থাপিত কাঁরতে যান, তখন তান স্কুলের নামকরণের সময় 
মহাত্া গোখেলের নাম অনুসারে স্কুলের নাম রাখেন। এই 
আলোচনার সময় আম জয়ং উপস্থিত 'ছলাম--আমারই কন্যা 
হর্গীয়া নিশারাণীকে লইয়া তানি প্রথম "দন অন্ন ব্যানার্জী লেনে 
স্ধল স্থাপন করেন | 

গ্রী'জ কে গ্রোখেল মহাশয়ের জন্মশতবার্ধকী অনুষ্ঠান হইতেছে 
দোঁখয়া পরম পুলাঁকত হইলাম | মহারাষ্ট্র ?নবাঁসের কতৃপক্ষ ও 
বাঙলার গোখেল অন্ুরাগগণের নিকট অনুরোধ যে, কাঁলকাতা ময়দানে 
মহামাতি তলকের তায় শ্রীগোখেলেরও যেন একটি মুর্তি স্থাপনা 
করেন । 


৫১ 


মদনমোহন মাঁলব্য 


বৃটিশ শাসনের শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষা প্রচলনের 
গ্রন্থ যে-সব মনীষা আবিভূতি হইয়াছলেন, পাঁ্ডত মদনমোহন মালব্য 
তাহাদের মধ্যে একজন 'চরস্মরণীয় ব্যাক্তি । তানি আর্যধর্ম, "হিন্দু 
এীতহ্োর মর্যাদার ধারক ও বাহক ছিলেন । শিক্ষা-দীক্ষা না হইলে 
জাতির খিকাশ হয় না, প্লানবতার স্ফুরণ হয় না। 

সেইজন্যই 'তাঁন ভারতের শনজন্য ধারায় 'শিক্ষাপ্রদ্ধানের নানাবিধ 
প্রচেষ্টা করিয়াছেন । নওগায় কাশীধামের সংলগ্ন গঙ্গাতীরে পল্লীতে 
যেনারস হন বশ্বাবদ্ভালয়ই তাহার প্রধান কীর্তি । 

দ্বংশ শতাব্দীর গোড়ায় ১৯৩১ সালে শ্রীমতী আনি বেসান্ট 
বেনারসে ঘিয়জাঁফক্যাল সোসাইটার ভারতায় শাখার প্রধান কত্রীরূপে 
কামেচ্ছায় মনোরম আশ্রম ও 'শক্ষাক্ষেত্র প্রাতষ্ঠা করেন । এইখানে 
শ্তান মেয়ে-পুরুষগণকে প্রকৃত আর্ধ-সভ্যতার আদর্শে একটি মাহলা 
ন্বিষ্ভালয় ও অপরটি 09009117170 001198০ শশিক্ষায়তন স্থাপন 
করেন । এই অঞ্চলে কাশী নরেশ হিজ হাইনেস মহারাজা প্রভুদয়াল 
সিং-এর প্রস্তরের মণ্ডপ প্রাসাদ ও ভূমি পাইয়া! তদানীন্তন কলেজ পত্তন 
ফরেন । এবং এই শিক্ষাগারগাঁলকে একত্রে লইয়। 'বশ্বীব্ালয়ে 
পারণত কারবার চেষ্টা কাঁরতে থাকেন। ইংরাজ সরকারের বা 
বিদেশী কোনগ্রকার সাহায্য বা প্রভাব ব্যতীত স্বাধীন শাশ্বত 
চন্তাধারায় এই মহাবগ্ভালয় গঠনে প্রবৃত্ত হন । তাহার পাশে আসিয়া 
ঈাড়ান চৌখাম্বার উপেন্দ্রনাথ বনু ও মহা! পাত ভগবান দাস । 

যখন মসেস বেসান্টকে অন্ত ক্ষেত্রে তাহার কর্মযোগ সাধনে শিত্ত- 
ণনয়োথ কারিতে হইল তখন এই শহন্দু আদর্শ 'শিক্ষাগীঠটির গঠনভার 
মদনমোহন মালব্য লইলেন । বিদেশী সরকারের শনকট অর্থসাহায্য 
না লইয়া ?হন্দুর সনাতন শিক্ষার আদর্শ ও ভারতীয় সংস্কাতর এীতিহয 
ধধকাশ কারিলেন । ভারতের দেশীয় রাজগ্বগেঁর দ্বারস্থ হইলেন । 


৫ 


গ্রগাঁতশীল বরোদার মহারাজা গাইকৌয়াড় 
কাঁরলেন। গাইকোয়াড় শ্রন্থশালার বিরাট হর্য নির্সাগ হইল । 

এই গ্রস্থালয়ে ভারতয় রাজা মহারাজা ও পাঁগুতগণের চিত্র 
স্থাঁপত হইল । ১৯৪৫ সালে শ্রীযুক্ত! হেমলতা ঠাকুরকে হিন্দু 
পবঙ্থীবগ্ভালয় দেখাইতে লইয়! গেলাম । তিনি বরোদা লাইব্রেরীর 
পুস্তক, পু খি, মুদ্রা ও নানা! প্রদেশের বলার সংগ্রহ বিভাগ দৌখয়া 
যেমন পুলীকত হইলেন, তেমনই বাঙ্গলার কোন মনীষীর এমন কি 
লি চিত্র ও বাঙ্গলা পুস্তকের সংগ্রহ না দোখিয়! হঃখিত 
হ | | 

তখন সবে মিঃ পি চৌধুরী মহাশয় তাহার করাসী পুস্তকগাল 
দান করিয়াছেন । তাহা ছূর্গাদাস চৌধুরশ বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে । 
আমাদের “বেণীধাম” গৃহে বড়মা ছিলেন । 

তান এ শবষয়ে মদনমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ কারবার জন্য আমায় 
বাঁললেন । পরাঁদনই মালব্যজর সাঁহত সাক্ষাৎ কারিলাম--োতাঁন 
এ ক্রটির জন্য লাঁজ্জত হইলেন । 

তখন রবীন্দ্রনাথের একখান চিত্র ও বাঙলা পুস্তকের একটি সংগ্রহ 
প্রদানের প্রস্তাব কারলাম । আম উপেন্দ্রনাথ বসুর ভাগিনেয় 
জানিয়! আমার এ প্রস্তাব মালব্যজী সাদরে অন্থুমোদন করিলেন । 

সেই সময় কাঁলকাতা আর্ট সোসাইটার কর্ণধার শ্রীপ্রণবেশচন্দ্র সিংহ 
মহাশয় রবীক্মনাথের চিত্র দেশশীবদেশে প্রতিষ্ঠা করতেছেন । 
তাহাকে বেনারস 'হন্দু বিশ্বীবন্ভালয়ের বরোদা লাইব্রেরীতে রাখবার 
জন্য রবীন্দ্রনাথের একখান তেলচিত্র দান কারতে অনুরোধ কার । 
৪ সানন্দে রবীন্দ্রনাথের একখান সুবৃহত তৈলচিত্র প্রদানের সন্থরর 
লইলেন । 

আমার ঠাকুরবাঁড়র সহিত ঘনিষ্ঠত। থাকায় রবীন্দ্রনাথ 
জোড়াসখাকোর এবং দর্দাহাটার ঠাকুরবাটার লেখকদের অনেক 
পুস্তক তাহাদের উৎসর্গালীপ ও ন্বাক্ষরসহ ছেলেবেলা হইতে সংগ্রহ 
কারয়াছিলাম | 

সেই অমূল্য সংগ্রহটি [88০16 ি1011) 1110675 0011901191 
নাম 'দয়া বেনারস হিন্দু বশ্বীবগ্ভালয়ের বরোদা লাইব্রেরীতে প্রদান 
কারিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি | 


€৩ 


মালব্যজী আমায় জড়াইয়া ধাঁরয়া আশীর্বাদ কািয়া বাঁললের, - 
“তুমি হিন্দু বশ্বীবগ্ভালয়ের একটি প্রধান অভাব মোচন করিলে ।” 

বড়মাঁও খুব আনন্দ প্রকাশ কারয়া "9801 00119 716515-টির 
জন্য ঠাকুরবাঁড়র ছেলে, মেয়ে, বৌ, জামাইদের পুস্তক উপহার জোগাড় 
করিতে লাগিলেন ।  02100106 /৮ 99০19ঠ-র সম্পাদক 
প্রণবেশ লিংহের অক্লান্ত চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের কৌচেবসা একটি সুন্দর 
তৈলাঁচত্র প্রস্তুত হইল । আর ঠাকুরপাঁরবারের 'নকট হইতে প্রাপ্ত 
মদীয় সংগ্রহের ১৪০ একশত চাল্পশটি ও হেমলতা দেবার চেষ্টায় 
১০০ পুস্তক সংগৃহীত হইল । চিত্র ও পুস্তক সংগ্রহটি বেনারস "হিন্দু 
শিশ্বাবগ্ঠালয়ে প্রদানৈর প্রস্তাব পাঠাই | 

রবীজ্নাথের "ত্র গাঁতষ্ঠা এবং বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ স্থাপনের দিন 
শস্থুর হইল । 

মাননীয় স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ সে সময়ে বেনারস হিন্দু 
শবশ্বাবগ্ভালয়ের ভাইপ চ্যান্দেলার । স্যার রাধাকৃষ্ণ মালব্যজী'র 
অনুমোদনে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রাতষ্ঠার দিন বার্ক কনভোকেশনের 
দিনই "স্থির কাঁরলেন। তখন আ'লগড়, বেনারস "হিন্দু বশ্বীবগ্ভালয় 
ও নব প্রাতষিত দিল্লী বিশ্বাবগ্ভালয় 'তনটিই ভারত সরকারের অধশনে 
অন্তভূক্ত বিশ্বীবগ্ালয় ছিল । 

' ক্যালকাটা আট সোসাইটীর পক্ষে গ্রণবেশ 'িংহ এবং বঙ্গভাষা 
প্রসার সাঁমাতির পক্ষে স্বয়ং এবং মদীয় কানষ্ঠা কন্া রম! অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেন । 

এই দিনটি মদনমোহন মালব্যর জন্মাদবসের পূর্বাদন । মহাঁশুর 
রাজ্যের দেওয়ান শ্যার মীর্জা ইসমাইল মহাশয় সমাবর্তন ভাষণ 'দবার 
জন্য উপস্থিত । তাহার ছার! চিত্র উন্মোচন ও স্যার রাধাকৃষ্ণণের দ্বারা 
ঠাকুরধাঁড়ির সম্তাঁতদের লেখা সংগ্রহটির গ্রহণের ব্যবস্থা হইল । 

আধঘণ্টা রবীন্দ্রসঙ্গীত পাঁরবেশনের এবং সংগ্রহ সমর্পণের সময় 
সমাবর্তন যজ্জের সাহত সুচিত হয় । এই অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে 
নেতৃত্ব কারবার কথ! ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজির | ইহাতে স্ার 
রাধাকৃষণণ ও মালব্যজী উভয়েই অত্যন্ত আনান্দত। শাঁস্ভীনকেতনের 
এ সভ্যগণই রবান্দ্রসঙ্গগত পরিবেশন কাঁরবেন ইহাই স্থির 

| 
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'  ধিস্ত অত্যন্ত ব্যয়শএর হিসাব দেখিয়া ভাইস-চ্যালেলার সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন । তখন রমাকে লইয়া বেনারস গমন করিলাষ । 
শ্যামাপ্রসাদবাবু অসুস্থতাবশত যাইতে পাঁরিলেন না । বালকাতার 
ত্দানীস্তন মেয়র, 'হিন্দুমহাসভার বাঙলা! প্রদেশের সভাপাত। 
দেবেন্দ্রনাথ মুখাজি মহাশয় আনুষ্ঠাঁনকভাবে চিত্র প্রদান করেন । 

রবান্্রস্গসতের প্রোগাম কাশীর রবীন্দ্রসঙ্গীত দক্ষ বাঙ্গালী মাহলার 
দ্বারা সম্পন্ন কারবার ঠিক হয় । শকন্তু কাহাকেও পাওয়। গেল না । 
অন্য উপায় না থাকায় শ্যার রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম । 
শতাঁন 'বর্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গীত কলেজের মাঁহল! 1বভাগের মাদ্রাজী 
শপ্রান্সপ্যালকে সাহায্য কারিতে বাঁললেন । মালক্যজী মেয়ে পুরুষের 
সহশিক্ষা বা অবাধ মেলামেশা পছন্দ করিতেন না । 

মেয়েদের হোস্টেলে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ, এমন ক রাত মটার 
পর প্রধান তোরণের ভিতর হইতে তালাচাব পাঁড়ত । 

ণকস্ত রবগন্দ্র-চত্র প্রাতষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে সে শনয়ম শাথল 
কাঁরয়! দিয়াছিলেন। 

কুমারী রম! ঘোষ, সঙ্গীত কলেজের সঙ্গীতে দক্ষ (মউাজক ) 
সঙ্গীতে গ্রাজুয়েট বাঙল! ভাষায় অনাভঙ্ঞা মহারাধীয় মাহলা পুষ্প 
কুলকারণী, কাশ্মীরী রাজকুমারী বেজওয়াজ ও হিন্দীভাষী নুশীলা 
ট্যাগডনকে লইয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত িখাইতে আরম্ভ করেন । তাহারা 
আত আগ্রহে গানগাঁল রোম্যান অঙ্গরে 'লীখিয়া মুখস্থ করেন এবং সুর 
সহজে তুলিয়া লন। পরে কলেজের অন্য বিভাগের কয়েকটি 
বাঙ্গালী ছাত্রী যোগ 'দাল। তাহার মধ্যে কাঁলকাতা কলেজের 
প্রান্সপ্যাল সতাশচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের কন্যা ছিলেন । 

এই দল ৬।৭ হাজার স্নাতকদের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীত 
পারবেশন কাঁরয়া শ্রোতাদের চিত্তে পুলক সঞ্চার করেন ও 
রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রীত জাগান। 

আর্ট সোসাইটীর পক্ষে কাঁলকাতার মেয়র শ্রীদেবেজ্্রনাথ মুখাজি 
মহোদয় রবান্দ্রনাথের পুর্ণাবয়ব সু-আহ্কত তৈলাচত্রটি অর্পণ করেন । 
স্যার মীর্জা ইসমাইল চিত্রর শাবরণ উম্মোচন করেন । তৎ্সঙে 
লেখক ( শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ) শ্রীহেমলতা৷ ঠাকুর ( বড়মা ) প্রদত্ত 
তাহার শ্বশুর দার্শানকপ্রবর মহাকবি 'ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাশয়ের: 


৫ 


প্রোমাইড চিত্র অর্পণ করেন । সে চিত্র আবরণও স্যার ইসমাইল ' 
উদ্মোচন করেন । এই অনুষ্ঠান ১৯৪৫ সালের ২রা "ডিসেম্বর, 
কনভোকেশন সভায় অনুষ্ঠিত হয় । রবীন্দ্রনাথের 'িত্রর আবরণ 
উদ্মোঁচিত হুইবামাত্রই পঞ্চকন্যা শঙ্খধবানর সাঁহত ধূপ-ধুনা মাল্য 
শ্রীফল-এর ডালা লইয়া! বরণ করে | চাঁক্রার্দকে হ্ধধ্বনি উদ্থিত হয় । 

ততপরে লেখক 'ছজেজ্্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় দেন এবং [88016 
ছি]115 001160602-এর ৭€৫জন ঠাকুরবংশীয় লেখকের নামের 
তালিক! পাঠ করেন । তখন [১:0-07217061101 হজ হাইনেস 
অব গ্োয়ালয়ার বাঁলয়! উঠেন, 16 19 ০7011089 আমরা ত' এক 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জানি । এ যে রত্তবীজেব হ্যায় এতগাঁল 
ঠাকুর কোথা হজ্ত এল, যথা-- দিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ স্ুধীব্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জানেন্দ্রনাথ, 
জ্যোঁতিন্্রমোহন, প্রফুল্পকুমার, সৌরীন্দত্রমোহন, সৌমেন্দ্রনাথ, শুভ, 
অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্্রনাথ, কক্ষিতীন্দ্রনাথ, ক্ষেমেক্দ্রনাথ, 
হেমলতা, বাণী, জ্ঞানদানান্দিন*, ইন্দিরা, প্রাতম! ঠাকুর প্রমুখ । 

আম সেই সংগ্রহটি আন্ুষ্ঠাঁনকভাবে ভাইস-চান্সলার গ্ঞাব 
রাধাকৃষ্ণণ-এর হস্তে অর্পণ কার । তান 'বপুল জয়ধ্বানর মধ্যে 
গ্রহণ করেন । 

এই বাঙল! বইয়ের আঁভনব সংগ্রহ বরোদা লাইব্রেরশতে রাখা 
হইয়াছে প্থক আধারে | আর ইহার সাহত সকল প্রকার বাঙলা 
পুস্তকের সংগ্রহ সম্প্রসারণ হইতেছে । 'নাখল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার 
সামাত প্রাত বদর ১৫ই আগস্ট এই সংগ্রতে বাঙলা পুস্তক দান 
করেন । 


পরাঁদন ওরা ডিসেম্বর ১৯৪৫ | ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫২, পাণুত 
মদনমোহন মালব্যজীর শুভ জন্মাদন | কাঁলকাতা আর্ট সোসাইটির 
প্রাতষ্ঠাতা-সম্পাদক ও বঙ্গভাষা প্রসার সামাতির প্রীতষ্ঠাতা-সম্পাদক 
মালব্যজীর জন্মদিবল পালন করেন । আঁত প্রত্যুষে পঞ্চাশটি মেয়ে 
লইয়া! রমা ঘোষ এক বৈতালক দল গঠন করেন । 

মাহিল। ছাত্র'ীনবাদ হইতে বাহির হইয়। বৈতালিক দলটি ভোর 
৫টায়, শখ, ঘণ্টা, মুঘজ, মাঁদারা, বাবর সহ রবীক্রসঙ্গীত গাঁহতে 
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গ্রাহতে হিন্দু বিশ্বীবগ্ভালয়ের বিশাল প্রাণ মুখাঁরত করিয়া 
তুলিয়াছিল । 

প্রায় দুই মাইল পাঁরভ্রমণ কারয়া উষার রাক্তিম ছটার শবস্তারের 
সঙ্গে অরুণ উদয়কালে মালব্যজশীর আবাসে উপাস্থিত হইল । 

বৈতালক দলের গান শুঁনয়া এই অনুষ্ঠানের আভনবত্ব ও 
মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া ছাত্রানবাসগুলি হইতে শত শত ছাত্র-ছাত্রী 
এই দলের সাঁহত শমাঁলত হইল । 

সেই শ্বীতের ভোরে সহস্রাধক ছাত্র-ছাত্রী বৈতাঁলিক দলের অনুগমন 
করিল, গানে যোগ দিল, তাহাদের বশ্বাবিষ্ঠালয়ের সঙ্গীত গাহতে 
লাগিল । শ্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই 'মাছলের পুরোভাগে হাঁটিয়। 
করতলে গানের সুরে তাল 'দতে দতে গজেন্দ্রগমনে চাঁললেন। 
তাহার পাশে দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ মহাশয়ও ছিলেন । 

সর্বশেষে এই "বিরাট বৈতাঁলক দল ও ছাত্র-ছাত্রশগণ যখন 
মালব্যজীর আবাসে পৌছিল তখন মালব্যজী তাহার বাটার সম্মুখের 
বারান্দায় একটি চেয়ারে উপাবিষ্ট | 

মেয়েরা গান গাহতে গাঁহতে গাঁদাফুলের মালা হাতে লইয়া 
মালব্যজর গলায় পরাইতে লাগল । 

মাজব্যজীর চক্ষুদ্ধয় দীপ্ত, অধরে হাস্য । আনন আনন্দোভাঁসিত | 
দলে দলে ছাত্র-ছাত্রশ ও শুভানুধ্যায়ীরা প্রণাতি জানাইল, মালব্যজশ 
কোন'“কথা বাঁলতে পারলেন না । কেবল যুক্তকরে নমস্কার 
জানাইলেন । চোখ দিয়া অবিরল অশ্রধারা বহতে লাগিল । 

মাতাঁথ গৃহে মালব্যজী আমাদেব চা প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়া 
শদলেন এবং স্বয়ং খবরাখবর লইতে লাগলেন । এই অনুষ্ঠানের 
স্মৃতি ও পাঁণ্ডতত মদনমোহন মালব্যজীর সৌম্য-সহাশ্তবদন চিত্তে চর- 
উদ্ভাঁসত থাকিবে | জযতু মালব্যজী | 

পণ্ডিত মালব্যজীর উদ্যোগে হিন্দু বিশ্বীবগ্ভালয়ে বাঙলা পাঠের 
উৎসাহের জন্য বঙ্ঈভাষ! প্রসার সাঁমাতর প্রাতষ্ঠানের সম্পাদক 
শ্রীজ্যোতিষচন্দরর ঘোষ চকদীঘির কুমার লীলামোহন শসংহর দানে 
শব-এ, বাউল! লইয়া যে সর্বাঁধক নম্বর পাইবে তাহাকে প্পিয়হাদা 
দেব” ব্বর্ণপদক প্রদান কারবার জন্য স্থায়ী ভাগ্ার হাজার টাকা 'দিয়া 
80৫৩5100001 স্ঠি কারয়! দিয়াছেন ! 
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রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 


১৯০২ সালে 'বিডন উদ্যানে আধুঁনক রবীন্দ্র উদ্ভানে জাতীয় 
কংগ্লেসের অধিবেশন হয় । নাটোরের মহারাজা ছিলেন অভ্যর্থনা 
সাঁমাতির সভাপতি এবং 'দনসা। ইছুলজী ওয়ার্দা সভাপতি । সেই সময় 
সুরেন্রনাথ ব্যানাজিকে তীহার মেঘবজ্রাননাদে ভারতের মুক্তির বাণী 
প্রথম শান এবং তাহার সংঅবে আম । তখন বয়স ১৫।১৬ 'ছিল। 
তাহার সেই বাণী আমাদের চিত্তে অদ্ভুত উন্মাদনা আননয়! দেয় । 
তদবাঁধ রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের দেশ ও দশের সেবার 
অনুপ্রেরণা যোগান । 

লর্ড কার্জন বাঙালীর দেশগ্রীত এবং ভারতকে একতাশ্ুত্রে বাধিবার 
মূল ইংরাঁজ শিক্ষা তাহা! উপলান্ধ করেন । সেই শনামত্ত দীন 
বাঙলা দেশকে ১৯০৫ সালে ছুই ভাগে বিভক্ত কাঁরয়া দেন । 
বাঙালীর বদেশী শাসকদের এই ভেদনীতির বিপক্ষে প্রবল আন্দোলন 
আরম্ভ কারয়া দেয় | সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি সেই বিশাল আন্দোলনের 
অগ্রে দণ্ডায়মান হন । সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 7391591 17১91010012 
/58109000 সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রবল হইয়া ওঠে । 'তাঁন 
বন্দেমাতরম মন্ত্রে বাঙালীর প্রাণে নবজাগরণ আনিনয়া দেন । সেই 
সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাগণ ব্বদেশী মুভমেন্ট আরম্ভ করিয়া বাঁণক 
ইংরাজদের অন্তরে বিষম আঘাত করেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ । তাহার 
অনুপ্রেরণায় আমরা ক্কুল-কলেজের পড়া ছাঁড়য়! স্বদেশী আন্দোলনে 
মাঁতিয়া উঠি | 'বিলাতী বস্ত্র বর্জন, বিলাতী সামগ্রী পোড়ানো তখন 
ছাত্রসমাজের বাতিক হইয়! ওঠে । সকাল থেকে রাঁত্র পর্যস্ত সভায় 
সভায় যোগদান তখন নত্য কর্মের মধ্যে হইয়া ঈ্াড়াইল । মনে 
আছে একাদন স্ুরেন্দ্রনাথ ঘোড়ার গ্রাঁড়তে চাপিয়া ১০।৩০-এর সময় 
হইতে ( তখন তান বারাকপুর হইতে 'নত্য কাঁলকাতায় ঠিক সময়ে 
আসতেন) রাত্র ৮টা পর্যন্ত হেছুয়া, গোলদীঘ, ভবানীপুর, 
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খাঁদরপুরে গিয়া ৯।১০টি জনসভায় সুরেন্্রনাথ বক্তৃতা 'দতেন। 
আমিও বাইসাইকেলে চাঁপিয়া তাহার গাঁড়র সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে 
থাঁকতাম । নেেহভরে তানি সভাশেষে পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ 
করেন । আমাদের ভবানীপুর পদ্পপুকুর রোডে টিপ ত্র, ব্যান 
1361789196 দেনিক ইংরাজি পাঁত্রকার ম্যানেজার ছিলেন; সেই সময় 
আমাকে সুরেন্দ্রনাথের 'নকট লইয়া যাইতেন। কংগ্রেস নেতাদের 
ছাঁব ছাপাইবার সাহায্য করতে আমাকে সুরেন্দ্রনাথ নির্দেশ দেন । 
সেগাঁলর প্রুফ কাঁপ এখনও আমার সংগ্রহালয়ে সংরাক্ষত আছে । 

স্থরেন্দ্রনাথ সময়ের মূল্য খুব দিতেন; জীবনের প্রাত মুহূর্ত তানি 
হিসাব করিয়া ব্যয় কারতেন । আমাদের সময়ানুবর্তিতায় ক্রুটি 
হইলে তান এমন ধমকাইতেন তেমন অন্ত ভ্রটিতে দোষারোপ করিতেন 
না। তাহার সে নর্েশি পালনের শ্বভাবে মদীয় জীবনে অনেক সহজে 
বহু কাজ করিতে পাঁরিতোঁছ এই ৮০ বণুসর বয়সেও । 

ুরেক্্রনাথের বিন্দেমাতরম' মন্ত্র বাঙ্গালা যুবকদের "নিদারুণ 
শনর্ধাতন, কারাবরণ, দ্বীপান্তর গমন, ফাঁসিকাঠ হাঁসতে হাঁসতে বরণ 
কারয়াছে । বন্দেমাতরম মন্ত্রের প্রাত স্থরেন্্রনাথের শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তা 
ইতিহাসে ্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে । তীহার দৃঢ়তা বাঁরশালের 
প্রাদোশক কনফারেন্সের সময় দ্বেখা গিয়াছে । ১৯০৫ খুষ্টাকে 
প্রাদেশিক রাজনোতিক কনফারেন্স ও বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলন হইবার 
ব্যবস্থা হয় বারশালে । রাজনৈতিক কনফারেন্সে নির্বাচিত সভাপতি 
শি; এ রসুল, সুরেন্্রনাথ কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ একই স্টীমারে বরিশাল 
শগয়াছিলাম । 

সুরেক্্নাথকে দাঁণ্তত করেন । তখন হাবিলদার ট্যাঙ্ক পুলিশ ও 
স্েচ্ছাসেবকদের মধ্যে লুকোচুরি ও পুলিশী তাণ্ডব লীলা! চাঁলয়াছিল 
তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লাঁখত আছে। সাহিত্য কনফারেন্স আর 
হইল না । 

সে যুগে সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার মুকুটাবহীন সআটরূপে শ্রদ্ধা 
পাইয়াছলেন। 'তাঁন দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রাঁতষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ 
করেন । তখন ইংরাজকে তাড়াইবার কল্পনা নেতাদের হদয়ে জাগে 
নাই | তবে তানি সতত আমাদের জাতীয়তার আদর্শে, ম্কাশনোৌজমে 
অনুগ্রাঁণত করিতেন । 
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তিনি আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু দৃঢ়গ্রাতজ্ঞ মহান ব্যক্তি, সুদক্ষ 
বাগ্মী । সে যুগেমাইক ছিল না । টাউন হলে তাহার বক্তৃতার ধ্বান 
ও প্রাঁতধ্বান জনগণের প্রাণে পরম উদ্মাদনা জাগাইত | মনুমেন্টের 
তলায় বা গোলদীতির বাগানে তাহার বক্তৃতার প্রতিটি কথা শেষ প্রান্ত 
পর্যন্ত শুনা যাইত ও শ্রোতাদের হৃদয় আলোড়িত কারত। বৃটিশ 
রাজপুরুষরাও টাললেন । তাহার প্রতিজ্ঞা ৮০ আ11521119 1106 
980019198০৮ কাঁরয়। ভাঙ্গা বাঙ্গলা জোড় লাগিল। কাঁলকাত 
হইতে বৃটিশ রাজধানী 'দল্লীতে স্থানাস্তারত হইল । এই খেসারত 
বাঙ্গালীকে দিতে হইল তবুও বাঙ্গলার মাটি সত্য হইল, পুণ্য হইল । 
সোদন সুরেন্্রনাথের আনন্দ-উজ্জল যে মুখমণ্ডল দেখিয়াছলাম তাহা 
আজও চিত্তে ভাঁসয়া ওঠে । 

তাহার এই দৃঢ় গন্তীর, কর্মকুশলী প্রাণ পুত্রপ্পেহে ভরা ছিল। 
তাহার একমাত্র পুত্র ভবানীশঙ্করের সাঁহত যখন কাব ছিজেন্দ্রলাল রায় 
মহাশয়ের কন্তা। মায়া! দেবীর শববাহ হয়, তখন আমরা সাহিত্যানুরাগী 
ব'লে কত আদর করেন, পেট ভাঁরয়া খাওয়ান, তখন মনে হয় নাই 
যে উনি সেই “সারেণ্ডার নট৬ ( 9011617061 1106) সুরেন্দ্রনাথ । 
শেষ জীবনে তাহার প্রার্ধ আদর্শ সেল্ফ গভর্নমেন্ট পাইলেন । 
শত বহু পাঁরশ্রম কাঁরয়া কাঁলকাতা 'মিউানাসপ্যাল বিল ও 
বজশয় স্থায়ভ্তশাসন শীবল রচনা! করেন এবং তাহার জন্য বিদেশী 
সরকারের মান্ত্ব পর্যন্ত লইতে 'ছ্িধাবোধ করেন নাই । 

কাঁলকাতায় কার্জন পার্কের দক্ষিণাংশে সুরেন্দ্রনাথের ত্রোরমর্তি 
গ্রাতষিত হইয়াছে । তাহারই পরম অনুরাগী শিষ্য ডি 'স ঘোষ 
মহাশয়ের সাঁহত এই মূর্তি প্রাতষ্ঠার জন্য আমরাও উদ্যোগ্ন আয়োজন 
কারয়াঁছলাম | যতাঁদন বাঙ্গালী জাতী থাকিবে ততাঁদন সুরেন্দ্রনাথও 
চিরন্মরণীয় হইয়া রাহবেন । 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 


বাঙ্গলা মায়ের দামাল ছেলে সুভাষ আমাদের আত্মীয় বাঁলয়া 
গৌরব কাঁরিতে পাঁর । তবে তীহাকে প্রথম দোখ যেদিন "তান 
বাঙ্গালী ছাত্রের অপমানের প্রতিশোধে অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে 
চপেটাঘাত করেন । তাহার গৌরবর্ণ এমনই আরক্ত হইয়াছিল যে 
খাস বিলাতি ওটেন সাহেবের অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। 
সকলেই তখন কি জ্ঞানী, শক বৃদ্ধ, ক যুবক তাহার স্বজাতির 
মরাদা রক্ষার আগ্রহ দেখিয়া শ্রদ্ধান্ত হন । আমিও তীহাকে 
আভনান্দত কার । 

সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকী বস্থ ও আমার মামা উপেন্দ্রনাথ বনু 
শছলেন ভায়রাভাই । এই সুত্রে মামাতো বোনের শববাহবাসরে 
সুভাষকে প্রথম দৌখ | ইংরাজ বালক বালয়া ভ্রম হয়, তাহার সৌম্য 
তেজদীপ্ত চেহারার প্রাত তখনই আকৃষ্ট হই । তাহার মধ্যম ভ্রাতা 
শ্রীশরৎ বনুর প্রথম! কন্া মীরার ববাহ আমার বন্ধু ডাঃ এস, এন, 
রায়ের ভাই-এর সহিত "দিবার সময় আম এই বসু-পারবারের সহিত 
আরো ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত হই । আমার কন্যা রমা, শরত্বাবুর কন্যা 
রমা, চত্রাদের সমপাঠী । 

আমার সৌভাগ্য হয় তান যখন কনিকাতা করপোরেশনের 
একাজকিউটিভ আফসার (17০081%5 01091), সে ১৯২৫ সালের 
মে মাসের কথা । স্যার আশুতোষ মুখাজির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
আমর পাশাপাশি সুভাষের সাঁহত ভোজন কঁরিতেছিলাম । তাহার 
কাছে করপোরেশন হইতে একখণ্ড জাম ভবানীপুর অঞ্চলে স্তার 
আশুতোষ মেমোরিয়াল হল কারবার জন্য দতে অনুরোধ কার । 
তাহার উপর আশুতোষ স্মৃতি হল, কটেজ লাইব্রেরী স্থাপিত হইবে 
এবং ইহাতে দক্ষিণ কালকাতায় জনসাধারণের 'মটিং কারবার অভাবটি 
মোচন হইবে | স্যার আশুতোষের প্রতি এমনই তাহার শ্রদ্ধা ছিল 
যে তিনি তখনই বাঁললেন, “কাল করপোরেশন অফিসে আস্মন, দেখা 
যাক কি করা যায় ।” 
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পরদিন আঁফসে গ্নেলে সাশ্লষ্ট আঁফসারদের ডাকাইয়৷ পরামর্শ 
করিয়া বেণীনন্দন স্ট্রীট ১৪ কাঠা জাম লীজ দিবার ব্যবস্থা 
কাঁরয়া দিলেন । সে জামগাঁলর মধ্যে বাঁলয়া সকলের অপছন্দ 
হয়, পরে তাহার পাঁরবর্তে হাজরা পার্কের উত্তরাংশে জাম লইয়া 
আশুতোষ মেমোরিয়াল হল ও কলেজের "বরাট সৌধ 'নার্মত হয় । 

তীহার 'নর্ভীকতার পাঁরিচয় পাই যখন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক যানি 
কাঁলকাতা করপোরেশনে স্ুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজির পূর্বে ই'রাজ আমলে 
প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যান সুভাষ বন্থুকে জানাইতে বলেন যে, 
তাহাকে অন্তরীণে রাখিতে আইন অনুসারে ধাঁরবার ব্যবস্থা হইতেছে । 
আম 'মঃ মাল্পকের কথা অনুযায়ী তাহাকে জানাই যে জনৈক নেতা 
সরকারের চর "তান স্থুভাষকে ধরাইবার ফাদ পাঁতয়াছেন, তাহার ছুইটি 
প্রমাণ নুরেন্দ্র মাল্পক যেমন বাঁলয়াছলেন তাহা স্থভাষকে বাল । 

১। সুভাফন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ও দেশবন্ধু শচত্তরঞ্জন দাসের সহকারাঁ 
একজন দেশনেতা ছিলেন | তান একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্গণকে 
সুভাষচন্দ্রের নিকট তাহার এলাগন রোডের ভবনে লইয়া যান। 
ধতাঁন স্ুভাষকে বলেন এ বৃদ্ধ কন্যাদায়গ্রস্ত একে কিছু দিতে হবে । 
সবল্পভাষী সুভাষ জিজ্ঞাস! করেন, কত, উত্তরে ১৫০২ টাক! দিতে বলেন। 
সুভাষ উত্তরে বলেন অত টাকা নেই । উত্তরে তান চেক দিতে 
বলেন। চেক লিখে দেন সুভাষ । তান বলেন 01093 করে 
দাও । ুভাষের আচ্ছা! সত্বেও 01095 করাইলেন। এই ব্রাহ্মণের 
গুত্র একজন (16:01) সন্ত্রাসবাদী (বিপ্লবী )। এই চেক 
ভাঙ্গাইয়া 88072869 0০. হইতে বোম! প্রস্ততকারণ এসিড ক্রয় 
করা হয় । এই প্রমাণ তদন্তকারী হাইকোর্টের জজ সাহেবের 'নকট 
উপস্থাপিত করা হয়। এইরূপে প্রমাণের জোরে মুভাফন্দ্রকে 
ম্যাগডালে জেলে আবদ্ধ রাখা হয় । 

২। আর একদিন সেই দেশাহতৈষী এক টেররিস্টকে ছুস্থ ছাত্র 
সাজাইয়! উক্ত নেত৷ সুভাষবাবুর নিকট লইয়া! যান। তাহাকে বই 
শকানবার জন্য ২০২ টাঁকা পাওয়াইয়া দেন এবং সুভাষবাধুকে তীহার 
ডাইরীতে ছেলেটির নাম লাখয়! রাখতে বলেন, অজুহাত সে যেন 
আবার আয়! টাকা না লয় । এই ছাত্রের নাম লেখা ডাইরা 
সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করিবার অন্ত এক কারণরূপে ব্যবযত হয় | 
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এই ঘটনা সুরেন মাল্পাক মহাশয়ের নির্দেশমত সুভাষকে বলাতে 
পতন কেবল মৃহ হাঁসিলেন, কোনরূপ 'বিচাঁলত হইলেন না। যাঁদও 
তন আমাকে ও স্ুরেন মল্লিককে অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধ 
কাঁরতেন। 

যখন একবার আইন সভার সভ্য হইবার শনর্বাচনকালে তাহার 
ভোট সংগ্রাহকগণ তাহাকে ভুল সংবাদ দেন যে, জ্যোতিষ ঘোষের 
শনকট বনু ভোট আছে, 'তাঁন আপনাকে না "দয়া অুরেন মল্লিকদের 
দলের লোককে 'দবেন । "তান শয়ং তাহার 1নর্বাচন স্বেচ্ছাসেবক 
দলের সহিত আমার গৃহে আসেন এবং দেখা হইবামাত্র বাঁলয়া 
ওঠেন- জ্যোতিষবাবু আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবেন না 
এবং স্বেচ্ছাসেবকদের বলেন তোমরা সময় নষ্ট কোরো না, ওকে 
শবরক্ত কোরো না । এইবূপই "ছল তীহার মানুষের উপর 'বশ্বাস। 
তাহার এই শ্রদ্ধা আমার জীবনকে 'বাঁভন্ন ভাষাগ্োষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় 
সংহাত স্থাপনে উদ্ধদ্ধ কাঁরয়াছে । 

ইহার পর "তান যখন বুটিশ রাজ সরকারের উহুগীড়নে জেলে 
বন্দী, তাহার ( 8917100 [১11501) 7381) ছি লইয়া তাহাকে 
শনর্বাচনী ছন্দে জয়যুক্ত কারবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কাঁরিয়া ধন্য হই । 

যখন মহাজাতি সদনের ভাত্তস্থাপন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তখন নুভাষচন্দ্রের পার্থে থাকিয়া এই অনুষ্ঠান সাফল্যমাণ্ডত 
কার । সে-কথা মদ্বীয় মহামানব সাগরতারে পুস্তকে প্রকাশ 
কারিয়াছ। এক কাবুলিওয়ালা এই সৌম্য উদ্দীপ্ত মূর্ভি-দর্শনে মুক্ধ 
হইয়া বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতে উদ্দ্ধ, তাহ্ারই বর্ণনা এ পুস্তকে 
শলাপবদ্ধ করিয়াছি । 

'ব্রিপুর ও হারপুরাঁ কংগ্রেস আঁধবেশনে ছুই ছুইবার প্রবল 
প্রভাবান্বত মহাত্মাজীর চেষ্টা সত্বেও মহাত্মাজীর দলের লোককে 
হারাইয়া ঈংগ্রেসের সভাপাঁত হইলেন, তখন মহাত্মাজী বাঁললেন 
০701185 ছ10601% 15 177 668 এবং আহংসার সাধক 
সুভাষের উপর প্রাতাহংসা লইবার জন্য ৬/০110178 (00101011166 
গঠনে বাধা শদতে লাগলেন । অবশেষে ওয়োলংটন স্কোয়ারে 
(বর্তমান সুবোধ মাল্পক পার্ক ) অল হীতুয়া কংগ্রেস কাঁমটির আঁধবেশন 
হয় । নুভাষ বন্থ সভাপাঁত কিন্তু ৬/01101)8 001270700665 
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গঠনে মহাত্মাজী, পাত নেহেরু, রাজেন্দরপ্রসাদ প্রমুখ ভীষণ যড়যন্ত 
কারতে লাগলেন । তখন বাঙলার প্রাতীনাধগণ ও লাল 
বাল পালের দলের লোকের সুভাষ বন্ুর ৬$0110105 00101001066-র 
সভ্যের জন্য ভোট সংগ্রহ করিতে লাগলেন । সে সময় তাহার 
পক্ষে ভোট সংগ্রহ করি । কিন্তু তাহা সার্থক হইল না। তখন 
সুভাষ বন্দু যান রণে কখনও ভঙ্গ দেন না, কংগ্রেসের সভাপতির 
পদত্যাগ কাঁরলেন। তাহার সেই সৌম্যশান্ত মূর্তি ভারতমাতার 
মুক্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া যাইতেছে বাঁলয়া অশ্রু বিসর্জন কাঁরতে 
লাগিলেন । 

তাহাকে অশ্রু বিসর্জন করিতে দৌখয়া উপাস্থত সকলে 
গিবশেষত মাহলা প্রাতীনীধগণ আঁবরলধারায় অশ্রু 'বসর্জন 
কাঁরতে লাগলেন । তীহাদের মধ্যে মনে আছে ঠাকুরবাঁড়ুর 
বু মাহলা যেমন গীতা ও দ্রীপ্ত চ্যাটার্জ আমিও স্ৃভাষের 
দনকট বাঁসয়া কাঁদতে লাগলাম । তাহার পদত্যাগ বাক্য 
উচ্চারণ হুইতে না হইতেই মহাত্মাজীর দল রাজেন্দ্রপ্রসাদজীকে 
শূন্য ?সংহাসনে বসাইয় দিল, প্রবল গণগুগোল ও টিটকারীর মধ্যে । 

তাহার সহিত শেষ দর্শন হয় এলাগন রোড ভবনে, 
শতাঁন যখন িয়ানা চাকৎসালয় হইতে (70115010 17 1১81019 ) 
রূপ পিতৃশ্রাদ্ধেরে জন্তা বাস কাঁরতেছিলেন । ভগ্রস্থাস্থ্য, 
রুপ ক্ষীণ দেহ, তথাপি অদম্য মনোবল । দৃঢ়কণ্ঠে বাঁললেন, 
শহন্দু, মুসলমান, থুস্টান মাঁললেই আমার জন্মভম যুক্ত 
হইবে । সকলেই জয়ধ্বান কারিবে | 

নভাষচন্দ্রের কোহিমায় রণ-উদ্ধমের ফলে, আজাদাহিন্দ 
ফৌজের গঠনে, শদল্লী চলো” রণধ্বান, আন্দামান দীপপুঞ্গে 
আজাদহিন্দ সরকার পত্বনের জন্যই যে কুটিশ সরকার 
শিবচালত হইয়া উঠে, একথা তাহারই আজাদাহন্দ ফৌজের 
অন্যতম নেতা মেজর জেনারেল এ, নস, চ্যাটার্জি আমাকে বারংবার 
বাঁলয়াছেন। আজ ভারতের হ্যায়নিষ্ঠ যুদ্ধ দ্বারাই ভারত- 
পাণীকস্থানের মধ্যে শান্তপ্রীতিষ্ঠায় শবশ্বীসী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাছুর 
শান্ত ন্ুুভাষচন্দ্রের মূর্তি উন্মোচন কারতেছেন দৌখয়া ৮* বৎসরের 
বৃদ্ধের চিত পুলকে ও শ্রদ্ধায় ভাঁরয়া উঠল । 'জয়হিন্দ | 
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রাজা হৃধীকেশ লাহ 


কাঁলকাতায় সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের মাল্লক শীল ও লাহা! বংশ 
ইংরাজদের সহযোগিতায় 'বরাট বাঁপজ্যগোষ্ঠী স্থ্টি কারয়াছলেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধনে-মানে-শিক্ষায় লাহা। বংশ শবশেষ গৌরব অর্জন 
কঁরয়াছিলেন । এই লাহা বংশ মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার ছারা 
সুপ্রাতষিত ছিলেন । 'তাঁন বাঙলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যাক্তি 
ছিলেন । ইংরাজ সরকারের বশৃহর যুদ্ধের সময় প্রায় কোটি'টাকা 
সাহায্য করিয়াছিলেন । 

তাহারই কাঁনিষ্ঠ পুত্র রাজ। হযকেশ লাহা চুড়ায় ১৮৫২ খৃষ্টান 
১৪ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন । ১৮৬৯ সালে এনট্রে্স 
পাশ কাঁরয়া প্রেসিডেন্পী কলেজে অধ্যয়ন করেন । তাহার জব 
কর্মময়, তান কেতাবী শবদ্াশিক্ষা ছাভিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন । 
ধনীর ছুলাল হইয়াও ্বলাঁসতার কবলে িনজেকে কখনও পঁণ্ডিতে 
দেন নাই । "নিজের সুখের ক্ুন্ত কখনও তন অযথ! অর্থব্যয় করেন 
নাই । পরহিতে অর্থবায় করতে কখন ্িধা করেন নাই ৷ তীহার 
স্বগ্রাম চুড়ায় জলের কল প্রাতষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ মুদ্রা দান 
কাঁরয়াছিলেন । অনৈক শিক্ষা প্রাতষানে ও 'বিষ্ার্থাদের "তানি 
অর্থ সাহায্য কারতেন ৷ কাশীতে "হন্দু বিশ্বীবষ্ঠালয় প্রার্তষ্ঠার সময় 
তান ৭৫ হাজার টাঁক! প্রদ্ধান কাঁরয়াছলেন । তখনকার 'দনে 
টাকার মূল্য এখনকার প্রায় দশংণ ছিল । 

তানাদক্ষ-ব্যবসায়শী, স্বয়ং ১৮৮০'সালে"কৃষ্তদাস লাহা! কোং নামে 
এক প্রাতষ্ঠান স্থাপন করেন । ৫০ বশুসর শ্বয়ং এই ব্যবসা পারিচালনা 
করিয়া সকলেব শ্রদ্ধা ও প্রীত অর্জন কাঁরয়াছিলেন । ১৯৩৬ সালে 
১৬ই মে ৮৪ বসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয় । 

১৯০৬ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্যস্ত স্যাশন্তাল চেম্বার অফ 
কমাসের ২৬ বশুসর সভাপাঁতত্ব করেন । ত্দানীস্তনকালে ব্যবসান্্ী 
ক্ষেত্রে এক বলশালণ প্রাতষ্ঠান। "তান ১৩ বহুসর বৃটিশ হাওয়ান 
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এসোঁসিয়েশান নামে প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ জামার সভার সম্পাদকরূপে 
উক্ত সভার গৌরব বুদ্ধ করেন । ১৯২৫ সালে এই সভার সভাপাঁতি 
হন। ১৯০১ সালে ভারতের আইন সভায় প্রবেশ করেন এবং 
২ বৎসর সভ্য থাকিয়া দেশের এবং দশের নানা উপকার 
কারয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে প্রথম কাঁমশনার হইয়া প্রায় 
২৫ বতসর কিকাতায় পৌরজনের সেবায় আত্মীনয়োগ কাঁরিয়া 
পৌরবাসীর বন্ধু উপকার সাধন করিয়াছিলেন । তাহার নিকট 
পৌরজনের অবাধ গাঁতাবাধ ছিল । তন ২০ বগুসর 
পোর্ট কমিশনার 'ছলেন। ইব্প্রভমেন্ট ট্রাস্টের ১৯১২ সাল হইতে 
বছ বওসর ট্রাঈশ ছিলেন । ১৯১৩ সালে তানি 'ি-আই-ই উপাধি 
পান এবং ১৯১৪ সালে কাঁলকাতার সোৌরফ হন। 'তাঁন 
আচারে-ব্যবহারে খাঁটি বাঙাল 'ছলেন। আভিজাত্যের কোন দস্ত 
তাহার ব্যবহারে কেহ কখনও দোঁখিতে পায় নাই । 

এই মহান ব্যাক্তর সংস্পর্শে আমার আমার প্রথম সুযোগ হয় তাহার 
পুত্র ভাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহিত গমন কিয়া । নরেন্্রনাথ 
ছিলেন বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের কোষাধ্যক্ষ এবং সহকারা সম্পাদক- 
রূপে আমার তাহার নিকট যাতায়াত খুবই ঘন ঘন হইত [ এই 
সময় হষীকেশ লাহা মহাশয়ের সহিত পাঁরচয় হইবার সৌভাগ্য 
হয়। একটি ঘটনায় তাহার সরল ও উদার মনের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
রাজা হযীকেশ লাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন । সে-সময় 
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি মহাশয় উক্ত ব্যাঙ্কেরও গভর্নর । স্যার 
রাজেন্দ্রনাথ বার্ন কোং ক্রয় করিয়া লন | তাহার জন্য শ্তার রাজেন্দ্রে 
এক কোটি টাকা প্রয়োজন হয় । কিন্তু তান বেঙ্গল সেট ব্যাক 
হইতে ৫০ লক্ষের আঁধক টাক! পাইলেন না । শবশেষ প্রয়োজন, 
নাক ৫ নর না রস 

| 

একাদন স্যার রাজেন্দ্রনাথ বাঁললেন, তোমার রাজ! হষীকেশ 
লাহার বাঁড়তে যাতায়াত আছে, তাহার নিকট আমায় ৫০ লক্ষ টাকা 
ছালাত দিবার জন্য অনুরোধ জানাও _ইহা যেন আমার মতন 
ছোটলোকের মুখে বড় কথ বলার মত হইল । 

কিন্তু স্তার রাজেনের মত প্রীতিষ্ঠাবান, নিষ্ঠাবান লোকের কথা 
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এড়ানো সম্ভব হইল না । আম নত মনে রাজ! ববাকেশ লাহার 
1নকট এঁর প্রস্তাব কারলাম । 

রাজা কোনরূপ ভণিতা না কারিয়াই বাঁললেন, “স্যার রাজেন্্রকে 
টাক! ধার শদব না ত? কাকে দিব ?” 

প্রাত-উত্তরে বাঁললাম, “তাহা হইলে রাজেন্দ্রনাথ আপনার সঙ্গে 
কবে ও কখন দেখা কাঁরবেন |” 

তখন তাহার দৃষ্টি ক্ষীণ, ভনন্যাস্থ্য, তবুও বাঁললেন, “মে কি, 
সার রাজেন আমার কাছে ক আ'বেন, আম নরেন্দ্রকে 
তাহার কাছে পাঠাইয়া দিতোছি ।” 

তাহাই 'তাঁন করিলেন এবং শ্তার রাজেনকে ৫* লক্ষ টাক! ধার 
শরদদলেন । 

এইরূপ সরল, 'নিরহঙ্কারী পুতচরিত্র বাঙ্গালী ব্যবসাদার এযুগে 
যেন কল্পনাসত | বাঙ্গল। দেশে মঙ্গলময় বিধাতা এরূপ মহান ব্যাক্তির 
চারত্রের আদর্শ "দয়া যুবক-যুবতী বালক-বাঁলকাদের অনুপ্রাঁণত 
করেন । 
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শ্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 


অর্ধশতাব্দীব্যাপিয়া সামাঁজক, রাজনোতিক ও শিক্ষাবভাগে 
এ-যুগের বাঙ্গালীর জীবন যে-সব মনীষীর প্রভাবে গঠিত হইয়াছে, 
দেবপ্রসাদ তাহাদের অন্যতম । 

পশ্চিমবঙ্গের খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রাসদ্ধ কায়স্থকুলের গৌরব 
দেবগ্রসাদ | ইন্নি খ্যাতনামা ডাক্তার হুর্যকূমার সর্বাধিকারীর মধ্যম 
পুত্র, প্রাসদ্ধ শক্ষা-বিশেষজ্ গ্রসন্নকুমার সবাধিকারীর ভ্রাতুষ্পত্র | 
দেবপ্রসাদ হাওড়া জেলার বামনপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খস্টান্দে ডিসেম্বর 
মাসে জন্মগ্রহণ করেন । বাল্যকাল হইতে দেবগ্রসাদ তাহার তীক্ষু 
বুঁদ্ধর পারচয় দিয়া আসয়াছেন | বিশ বসর বয়সেই প্রোসিডেন্সী 
কলেজ হইতে ১৮৮২ খৃঃ এটনী পাঁরিক্ষায় কৃতকার্য হন । 

ধব-এল পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটনা আফসে শিক্ষানবীশ হন। 
১৮৮৬ খুষ্টাব্দে এটনাঁ পরাক্ষায় কৃতকার্য হন । তৎ পরবতসর হইতে 
এটনীর কার্য আরম্ভ করিয়া আঁচরে এটনীমহলে খ্যাত ও প্রাতপাত্তি 
বিস্তার করেন। মৃত্যুকাল পরধস্ত বহু বগসর 'তাঁন কাঁলকাতা 
হাইকোটে এটনী সংঘের সভাপাঁত ছিলেন । 

দেবপ্রসাদ আত্মোন্নীতির সাঁহত দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন । ১৮৯০ খুস্টাবেই তিনি কলিকাতা মিউীনাসপ্যালটির 
কাঁমশনার নিযুক্ত হইয়াছলেন। তদবাধ তান বনু বৎসর 
কাঁমশনার থাঁকয়া পৌরজনাহতে তাহার শাক্ত ও সামর্থ্য প্রদান 
করেন । সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাঁলনী বিহারী সরকার প্রমুখ 
২৮জন কাঁমশনারের সাঁহত পদত্যাগ কাঁরয়া তেজন্যিতার 
পরিচয় দেন । 

সর্বাধকারী বংশধরগণ কলকাতা 'শ্বীবগ্ভালয়ের স্থাপনাকাল 
হইতেই ইহার সাঁহত সংশ্লিষ্ট । গত ৬* বৎসরের মধ্যে এই বংশ হইতে 
ণজন ফেলো 'িনর্বাচিত হইয়াছলেন। ১৮০৫ খুস্টাবঝে দেবপ্রসাদ 
কাঁলকাতা বিশ্বাবষ্ভালয়ের প্রথম ফেলো হইয়৷ দৃত্যুদিন পর্যস্ত এ 
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আসনে ছিলেন । তো্রিশ বৎসর ধাঁররা 'সিথ্িকেটের সভ্য, নানা 
সামাতর সভ্য, ভাইসচ্যান্সেলার-রপে বিশ্বীবপ্ভালয় পাক্রচালনায় 
সাহায্য করিয়া আিয়াছিলেন । বিশ্বাবিগ্ভালয়ের প্রাতাঁনাধরপে 
'ছুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
১৯১৬--১৯২০ সাল পর্যন্ত ভাইসচ্যান্সেলার পদে চার বগুসর অবাস্থাতি 
করেন । কাঁলকাতা বিশ্বাবগ্ঠালয়ের প্রাতীনাধরূপে লগ্তন সহরে 
ইউানভারাঁসটি অব দি কংগ্রেস-এ যোগদান কাঁরয়াছিলেন । সেই, 
বতসর তিনি বিলাতের "বশ্বীবন্ভালয় হইতে এল, এল, ডি, উপাধিতে 
ভূষিত হন । 

ইম্পিরিয়াল লৌজসলেটিভ কাউীন্সিল, এসেম্বলী ও কাউান্দল অব 
স্টেটের সভ্য তানি বহুবার শনর্বাচিত হইয়া দেশের বছ কল্যাণ সাধন 
করেন । বৃদ্ধবয়সো তান ভারতবর্ষের প্রাতানাধরূপে লীগ অব 
নেশানের আধবেশনে যোগদান কাঁরতে জেনেভায় ও সরকারী 
ডেপুটেশনের সভ্য হইয়া ভারতবাসীর ক্লেশ মোচনের জন্য সাউথ 
আ'ফ্রকায় গিয়। বাঙ্গালীর মুখোজ্জল ও বহু যশ অঞ্জন কারয়াছলেন । 

বঙ্গ-সাহত্য ক্ষেত্রেও তান সুপারাঁচত ও ন্ুপ্রাতিত । বঙ্গীয় 
সাঁহত্য পাঁরষদ পাঁরচালনায় বনু বর্ষ সাহায্য কারয়া আপিয়াছেন | 
তান পাঁরষদের সহ-সভাপাঁত ছিলেন । তাহার পিতামহ যছুনাথ 
সর্বাধকারীর তীর্ঘভ্রমণ তৎকালীন সমাজের একখান নিখুত ছাবি 
পাঁরষদ হইতে প্রকাশিত হয় । 


রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি ও দেবপ্রসাদের স্বগ্রাম রাধানগরে 
বঙ্গয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁতরূপে আদর- 
আপ্যায়নে তিনি সাহত্যানুরাগগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । বহু 
মাঁসক পাঁত্রকা তাহার নানা প্রবন্ধে অলঙ্কত হইয়া আছে । এই 
প্রবন্ধগঁল সংগ্রহ করিয়া! মুদ্রত হইলে বাঙ্গলা সাঁহত্যের ও দেশের 
পরম উপকার হইবে | 'তিনি “বলাত ভ্রমণ” “আমার কথা” ইত্যাদি 
কয়েকখাঁনি পুস্তক বচনা কাঁরয়াছেন । স্যার দেবপ্রসাদ 
সর্বাধকারী কে, টি, সি, আই, ই, এম, এ» বি, এল, এল, এল, 
মহাশয় দেশের নানা প্রীতষ্ঠানের পাঁরচালনায় আজীবন 
কাটাইয্াছেন । ১৮৯০ সালে হাম্পীরয়েল লাইব্রেরীর সভ্য; 
ইয়া ক্লাবের সম্পাদক, মিউকিয়মের কোষাধ্যক্ষ, ম্তাশনাল 


৯ 


কাঁান্সলের সম্পাদক, প্রৌঁসডেন্সী ও রিপন কলেজের পাঁরচালনায় 
তাহার কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। 

ইগয়ান এসোসিয়েশন, বৃটিশ ইয়ান এসোসিয়েশন, হাগয়ান 
চ্যাশন্তাল কংগ্রেস, রোফউজ, সরস্বতী ইন সাহত্য সভা আি* 
বহু প্রাতষ্ঠানের সভ্য ও সভাপাতরূপে তন তাহার আভভ্ততা 
দান কারয়া উপকৃত কাঁরয়াছেন। নিত্য নানা সাধারণ সভায় 
তাহাকে পৌরোিত্য করতে কখনও ক্লান্ত দোখ নাই । 

দেবপ্রসাদ নানাপ্রকার ভাষা ও বনু শবগ্ঠাঁবশারদ, নিভীক, 
তেজন্যী, বাশ্মিপ্রবর ছিলেন। আভজাত বংশধুরন্ধর ও বিজ্ঞ 
হুইয়াও সৌজন্যের * অবঙার ছিলেন । জীবনের শেষপর্যস্ত তান 
আচার ও ব্যবহারে একজন খুটি হন্দু অবাঙ্গালী [ছলেন। 

স্যার দেবপ্রসাদ শছলেন আমার দাদাশ্বশুর কাশীগ্রসাদ ঘোষ 
মহাশয়ের পুত্রগণের ভাগ্নে । হেহয়া--বর্তমানে আজাদবাগের উত্তরে 
থামওয়াল! পুরাতন বাটার দালানে একদিন তাহার সাহত প্রথম 
দর্শন হয় । প্রথম দর্শনে তান সন্পসেহে এই বাটার নাহত তাহার 
মামাতো-পসতুতো৷ ভাই সম্বন্ধ উল্লেখ কারয়া আমাকে একবার 
রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান দৌখতে আমন্ত্রণ করেন । 

তান যখন কালকাতা বিশ্বাবন্ঠালয়ের ভাইসচ্যান্সলার ছিলেন, 
সেই চার বওসর প্রায় প্রাতাঁদন 'বশ্বীবগ্ভালয়ে আমি যাইতাম এবং 
তাহার সঙ্গে কোন না-কোন সুত্রে দেখা হইত | সকল সময় তান 
আত আস্থার সাহত নান! কাজের ভার দিতেন । স্তার আশুতোষের 
মতনই [তান লোক চিনতে ও গুানজনের আদর কারিতে পারদর্শী 
ছলেন । 

বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদে যখন তান সহ-সভাপাঁত 'ছলেন তখন 
সহ-সম্পাদকরূপে তাহার শনকট আবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 
তাহারই কল্পনা অনুযায়ী বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের প্রাতষ্ঠার দিন 
উত্সবে ৮ই শ্রাবণ দিবসে কোন পাঁগুতের লিখিত ভাষণ দিবার ব্যবস্থা 
করা হয় । তান প্রথম ভাষণ দেন। একসময় আমার জ্যোষ্ঠা কন্তা 
নিশারাণীর সহিত তাহার এক জ্রাতুষ্পত্রের বিবাহ সম্বন্ধ 
উত্বাপত হইয়াছিল । কলিকাতা ?মউানাসপ্যালিটির প্রথম 
বে-সরকারা চেয়ারম্যান সুরেন্্রনাথ মাল্লক মহাশয় এই প্রস্তাব করেন । 


9৬ 


এই 'ববাহ যাহাতে হয় তাহার জন্য তানি বিশেষ চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
ভীহার এই চেষ্টা ও ইচ্ছার মধ্যে যে আন্তরিকতা 'ছল তাহাতে 
তীহারই মনের ন্নেহশীলতার ভাব প্রন্ষুটিত হইয়া! উঠিয়াছিল | 

ধ তান একজন বিশিষ্ট প্রা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় দক্ষ | 'বিশ্বভ্রমণে 
আঁভিজ, তথাপি তান আচারে ব্যবহারে পোষাকে কথাবার্তায় একেবারে 
খাটি বাঙ্গালীর মত 'ছিলেন। যখন রাধানগরে গিয়াছিলাম, তখন 
শতাঁন আমাকে পুত্রের মতনই স্নেহ কাঁরয়া তাহার বাটাতে 
রাখয়াছলেন। 'িনজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন । 
এইরূপ আত্মীয়তা এই যুগের গল্পকথায় ধাড়াইয়াছে । 


ণ$ 


স্যার পিসিরায় 


পবগত উনাবংশ শতাব্দীতে বাঙগলায় যে-সকল মনীবী ভারতের 
পুনরুখান যুগে আঁবিভূর্তি হইয়াছলেন, তাহাদের মধ্যে আচার্য 
স্যার প্রফুল্লচ্্র রায়, কে, টি, সি, আই, ই, ভি, এস, সি ( এঁডন) 
শপ, এইচ, ডি অন্যতম । আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র একাদকে যেমন ভারতের 
খাঁষর প্রতীক, আবার তেমাঁন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রগাঢ় পাণ্ডত | 


পশ্চিম আজি খুঁলয়াছে ছার, 
সেথা হতে সবে আনে উপহার, 
দিবে আর নিবে, 'মিলাবে 'মাঁলবে 
যাবে না ফিরে 
এই ভারতের মহামানবের 
সাগর তারে । 


কবির বাণী সার্থক মূর্ত হইয়াছিল প্রফুল্লচন্দ্ের সাধনায় । এক- 
দিকে তিনি জ্ঞানতপন্থী খাঁষ আচার্ষ, অন্যকে তিনি রসায়ন- 
শাস্ের আষ্টা ও পাঁরবেশক | তান যেমন জ্ঞানের প্রতীক তেমনই 
তান জ্ঞানদানেব 'নপুণ আচার্য । তীহারই "শক্ষা-দীক্ষায়-তন 
জ্কানতপন্ষী (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানচন্দ্র মুখার্জ, জ্ঞানচন্দ্র রায়) 
জ্বানোদ্দীপ্ত হন । এই জ্ঞানের এই ব্রিমুর্তির সংস্পর্শে আসিয়া 
আচার্ষদেবের প্রভাব অনুভব কাঁরয়াছিলাম । তাহার অন্যান্য ছাত্র 
বঙ্গের বাহরেও যশ িকার্ণ কারয়াছিলেন । তার মধ্যে নলরতন 
ধর, রাসকলাল দত্ত অন্যতম । 

১৮৬১ থুস্টাব্দে ২রা আগস্ট খুলনা জিলার রাজুল গ্রামে, কোপতাঙ্ষ 
নদশর তরে জন্মগ্রহণ করিযাঁছিলেন । নয় বসর বয়সে ১৮৭০ (খু) 
ভান পিতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন । তিন্নি ১৮৮২ থুস্টাকে 
গলক্রাইন্ট (তখনকার নে বিলাতে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্ত বৃত্তি 
পাইয়!) বলাতে পাঁড়তে যান । সেখানে এঁডনবরা 'বশ্বীবগ্ভালয়ে 
প়এস-পি ডিগ্রী লইয়া ১৮৮৮ সালে? ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । 
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পরে তিনি প্রেন্সিডেল্লী কফেজে ও স্কার আশুতোষ সুঙ্গোপাঙ্যার 
প্রৃতিঠিত শবজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা করেন । তিমি ১৯৭২ সালে 
4১ 13156019 0113108 017600156--হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস 
প্রকাশ করেন । ১৯০৭ সালে তান লগ্নে 4১010121010 নাইউ্রেট 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন । ১৯১২ সালে বৃটিশ সাআাজ্যের 
পরশ্বীবচালয়গ্াঁলর এক মহা-সন্মেলন লগ্নে হয় । সেখানে তিনি 
কাঁর্পাকাতা বিশ্বীবগ্ভালয়ের প্রাতানাধ হিসাবে গিয়াছলেন । 

১৯৪৪ সালে ১৬ই জুন শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তাহার "প্রয় সায়েন্ 
কলেজে আচার্দেব দেহরক্ষা করেন । তাহার বয়ম খন 
৮৩ বৎসর । 

হার গৌরবময় জঈবনকথা আমার বলার আঁধকার বা ক্ষমতা 
নাই । তবে ৩৫ বতুসর তাহার সংস্পর্শে আসিয়া যে প্রভাব পাইল্লান্ছ 
তাহা কিছু বাঁলবার প্রয়াস পাইতেছি । 

যার পি সি রায়-এর সহিত প্রথম সাক্ষাতে পারচয় হয় রাজসাহছশ 
নগরে বঙ্গীয়-সাহত্য-সন্মেলনের আধবেশনের সময় ১৯০১৯ খুষ্টান্ছে 
বা! ১৩১৫ সালের মাঘ মাসে । সেআজ ৫৬ বসর পুবের কথা । 
সে সময়ের কেহ জীবিত আছে বাঁলয়া মনে পড়ে না; তবেস্সেম্মাত 
দেশ-পাত্রকায় প্রকাঁশিত এক চিত্রতে ধরা আছে কয়েকদনের 
মুখচ্ছাব । ভার মধ্যে ভবানীগোণবন্দ চৌধুরী, নাখলনাথ ক্লাস, 
কুমার শরগ্কুমার রায়, আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেজ্রনুন্দর ভ্তিবেদী, 
মহারাজ মণীক্দ্রচন্দ্র নন্দী, হেমেক্দ্রন্দ্র রায়। যোগেশচন্দ্র সিংহ, 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, খগেজ্রনাথ মিজ, অঙগসুন্দর 
সাম্ভাল, শশধর রায় । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম আধবেশন বাঁরশালে ১৯৭৫ 
সালে হইবার আয়োজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপাঁতত্বে হয়। 
দেবকুমার রায়চৌধুরী ছিলেন অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত । ফুলার 
সাহেবের মহিমায় তাহা পণ্ড হইয়া যায় । সেই সন্মেলনে যোগ 'দিরার 
জন্য হ'রেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাঁহত যাইবার নুযোগ্ব হইয়াছিল । 
তারপর ম্মূশিদাবাদের বহরমপুরে বজীয়-সাহত্য-সম্মেলনের প্রথম 
আধিরেশন হয় । সেখানেও যোগদান করাতে সম্মেলনের প্লাত 
অন্নরাগ ছন্মায় । সেইদ্ঘন্য বৈজ্ঞাঁনক আচার্ধদেরের সভাপতিত্বে বয়- 
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সাঁহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য রাঁজসাহশী যাইবার ভঙ্া 
আগ্রহা্িত হইয়াছিলাম । 

বঙ্গ-সাছিত্য ও সাঁহাতাকদের সাহিত 'মালিত হইবার ইচ্ছা! শ্যার 
স্পি সি রায়ের ধরাবর ছিল । সেইজস্যই ১৩৩৫ সালে মরাট এবং 
১৩৪২ সালে পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাঁহত্য-সম্মেলনের সভাপাতিত্ব 
করেন | পাটনায বন্ধুবর নাঁলনশরঞ্জন পাঁগুত মহাশয়ের সহিত 
গতনাদন 'তিনরাত্র আচার্ধদেবের সাক্সধ্যে কাল কাটাই এবং তাহার 
নিল ও ঘুঁসি খাইয়া হাঁসখুণীসর মধ্যে থাঁকয়। তাহার সরল প্রাণের 
মাধুর্য উপভোগ কার এবং তদবাঁধ নানা কাজে তাহার 'নকট 
প্রায় নিত্য গমনাগমন কারিতাম । 

১৯০৯ খুস্টাব্ধে আচার্ষদেবের সাহত সাক্ষা পাঁরচয় হইলেও 
তাহাকে প্রথম দেখি ৯১নং আপার সাকুর্লার রোড ভবনে । যেখানে 
বেঙ্গল কোঁমক্যাল ও ফার্দাসউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর পত্তন হয় 
১৯০২ সালে। তাহারই পার্থে ৯২নং আপার সাকু'লার রোডে 
পার্শীবাগান শভলা বাঁিয়া বৃহ অট্টালিকা ও বাগানবাড় ছিল । 
১৯০৩ সালে এই বাড়িতে আমার মামাতো ভগ্নশ ( কাশীর দৌখাস্া 
প্নবামী উপেন্দ্রনাথ বনুমাল্লক ) ইন্দুমতীর 'ববাহ হয় বেছু চ্যাটার্জি 
ক্টশটের এটনী জ্ঞানচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্রের সাহত | সেই 'ববাহ 
উপলক্ষে পার্শাবাগান 'িলাতে ৭1৮ দন ছিলাম । তখন বয়স 
১৫1১৬ বসর | প্রাতাঁদন এই জ্ঞানতপন্ষীকে দোঁখতে যাইতাম । 

যখন 'তাঁন শ্তার আশুতোষ কতৃ্ক রসায়নাচার্ধ নিযুক্ত হইয়া 
কাঁলকাতা সায়েদ কলেজের আধষ্ঠান কারিতোঁছলেন তখন প্রায় 
প্রাতাদন তাহার সকাশে যাইতাম । সেই সময়ের কযেকটি কাঁহুনী 
ববাত কারব--সেগাঁল তার জীবনযাত্রার সরলতা প্রমাণ কারবে । 

তিনি তদানীন্তন মূল সায়েন্স কলেজের দাঁক্ষণ অংশের "দ্বিতলের 
সর্বশেষ কামরায় থাকতেন । এক সামান্য খাটিয়ার উপর শুইতেন । 
আশেপাশে বই-কাগজ ছড়ান থাঁকত | এবদা দেখি এক 'তজেল 
(হ্থাড়ী) ছড়া তেঁতুল' আচার পাঁরফ্ষার কারতেছেন । আমি গিয়া 
তার হাত হইতে লইয়া সেখাঁল সারষার তেল দিয়া পরিক্ষার করিয়া 
রোদে দিলাম । তাহাতে "তিনি খুবই খুশী হইয়া পিঠে গোটাকয়েক 
খু মারিয়া বাললেন, পতি প্রকৃতই কাঁরিতকর্দা লোক, আম ছড়া 
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তেতুল ভালবাঁম তাই আমার এক ছাত্র তার মা'র্‌।হাতে তেগ্লি 
আচার 'দয়ে গেছে, এখন ইহ] অনেক 'দিন চাঁজবে |” 
সরল হাঁসতে ঘর ভারয়া দলেন। 
তান যখন এই ঘরে থাকতেন তখন লুজ পারিয়! তোয়ালে কাধে 
ফোঁলিয়! বড় সড়র সামনে “সাধারণ বাথরুমে” স্সান কাঁরতে যাইতেন, 
তাহ! দেখিয়া ব্যাথত হই । সে কথা তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সেলার 
ডাঃ শ্টামাগ্ুসাদ মুখার্জ মহাশয়কে বাঁল। তানি তৎপরাদনই 
আমাকে সঙ্কে লইয়া আচার্যর ঘরে আসলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের 
সংলগ্ন শৌচ ও আনাগার [নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন | ইহাতে 
আচার্য পরম তৃপ্তিলাভ কাঁরয়া কত যে আশীর্বাদ কাঁরলেন--তাহাই 
এখনও জীবনের পাথেয় হইয়! আছে । যখন স্নানাগার গায় সম্পুর্ণ 
হইয়া আসল তখন তান ধীরে ধীরে বাঁললেন, “এখানে 1ক একটি 
গ্যাস রেখে রাধবার জায়গ। হতে পারে ? 
দে ঘর ঠিকমত করে দিলে বালকের মতন হাসিয়া বাঁললেন, 
«এখন তোমাদের তপন্বী অধ্যাপক পরম সংসারী হইয়া উঠিল ।* 
আবার সেই ঘুস ও আদর । 
তাহার ঘরের পাশের বড় সিঁড়ির চাতালে ভাঃ প্রফুল্প বস্তু 
মহাশয় খাটিয়ায় শুইয়া থাঁকতেন এবং গুরুর সেবা কাঁরয়া পুণ্য 
অর্জন কাঁরতেন । আচার্য যখন তখন আয় ছাত্রদের সঙ্গে 
শমাঁশতেন-_পুরাকালের খাঁষর আশ্রমের কথা কল্পনায় আয় 
শদত | 
একদা দোখ তাহার নানা স্থান হইতে প্রাপ্য আভিনন্দন, স্মারক 
আধার, বিশাল আকার রূপার তালা-চাঁব সব গড়াগাঁড় যাইতেছে । 
তখন তান বঙ্গী“-সাহিত্য-পাঁরষদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত । 
আম তীহাকে বাঁললাম, “এই দ্রব্যগুলি আমায় দন |” 
তান বাঁললেন, “এসব তুমি কি কাঁরবে ?” 
আমি বাললাম, “সাহত্য পাঁরষদে যেমন রবীন সংগ্রহ কারয়া্ছি 
তেমনই আচার্য রায় সংগ্রহ কারিব |” 
হাসিয়া কুটিপাটি খান-_রবান্দ্রর পার্থ এ ক্ষীণজীবীর স্থান, তুমি 
পাগল হয়েছ । আমি যখন বিশেষ জেদ কারলাম তখন "তান 
একেবারে আস্থির হইয়। পাঁড়লেন, নিজের লুঙ্গী "দয়া সেই সব 
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'ঈহামুঙ্গয আারকত্রধ্য ও উপহারগাঁল বাঁধিয়া আমায় বাঁললেট। 
“একেবারে পালাও--তাহা না হইলে আর পাবে না ।” 

এমন কি সতীশ দাসগ্প্ত মহাশয়কে পত্র দিয়া কাঁলকাতা 
কর্পোরেশন যে রূপার চরকাটি উপহার 'িয়াছিল, যাহাতে 
আভনন্দন-বাণী উৎকীর্ণ 'ছিল। তাহাও "বার জন্য 'লাখয়া 
দিলেন । তাহার নাম কিয়া কে 1স পাল কাঠের ব্যবসায়ীর 
নিকট হইতে একটি সুদৃশ্য আধার যাঙ্তা করিয়া বঙ্গীয়'সাহত্য- 
পাঁরষদ মা্দিরে রাখিয়া দিই । একবার যখন সেগাঁল দেখাইঙাম 
তখন আবার সেই সরল হাঁস ও খুশি । 

তানি ভারতের বাহিরে এবং ভারতের নান! স্থান ভ্রমণ কারয়। 
বেড়াইতেন। বাঙ্গালোরে« বিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানের আধবেশনে প্রায়ই 
যাহতেন । যখনই যেখান হইতে 'ফারয়া আপসিতেন বাঁলতেন 
২৬০*০ মাইল, ৬০১০০০ মাইল । একবার বাঁলয়াঁছলেন ৪৭,০০০ 
মাইল হইল এবং এবার অধ লক্ষ মাইল রেলভ্রমণ কারব | ঠিক 
যেন বালকেরই মতন বাঁলতেন । 

এমন সর্বজন প্রিয়, সবজন বিশ্বাসী, সবলোক মান্য খাঁষ আচাধ 
এ যুগে দেখা ছাড়া কল্পনাও করা যায় না । তান ত দানবীর 
ছিলেন । ত্রাণকঠা ছিলেন | যখন উত্তরবঙ্গের বন্টার জন্য ত্রাণ 
ভাণ্ডার খোলা হয় তখন এই 1বজ্ঞান কলেজের দক্ষিণের সাঁড়র নিকটই 
বন্ত্রাদ শু,পাকার হইয়। উঠিয়াছিল। একদিন যখন কাঁলকাতার 
বারবানতা সমাজের নারীগণ দলে দলে আচলে কারয়! রত, চাল, 
টাকা-পয়সা আনিয়া আচার্ষের চরণ-রেণু স্পর্শ করতে লাগল, তখন 
শ্ছির, গভীর, করুণামাথা আখ যেন সন্ধ্যাতারার মতন ফুটিয়া উঠিত, 
নেই 'চরকুমার আচাধর দেবাশীষ পাইয়া সেই সমাজের কলুষপরায়ণ 
মাহলাগণ ধন্ত হইয়া! গেল । 

আচার্ধদেব সন্ধ্যার সময় গড়ের ময়দানে লর্ড রবার্টস বা পনের 
মুর্তি পদতলে বাঁসয়৷ বায়ু সেবন কাঁরতেন এবং অনেক জ্ঞানী ও 
গুণীর সহিত নান! বয় আলোচন! কাঁরতেন । দিনের গুক্ুকার্ধ 
শেষে আমাকে তাহার অশ্বযুক্ত পাক্ষী গাঁড়তে তুলিয়া লইয় 
যাইতেন, সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও থাঁকিত। সে খরুসঙ্গ যে কত 
' পীখিত্র, কত মধুর, কত সরল তাহ বাঁক্যে বর্ণপা কর ধায় না । 


১ 


তান বাঙলার প্রধান এই যে চরকার লূত তাহা আজীবন 
হদয়ে পোষণ করিতেন । নিজেও সময় পাইলেই চরকা কাটিখ্ডেন। 
অতবড় বিজ্ঞানী যে চরকার মাঁহ্‌মায় এত আকৃষ্ট তাহ! আধুনিক 
শিক্ষাভিমানীদের মনে ব্যঙ্গের বন্ত হইলেও আমরণ চরকা কাটার 
অনুপ্রেরণা দিয়া গ্িয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠ কন্তা 'নিশারাণীর 
বিবাহের সময় আসিয়া অটোগ্রাফ, পুস্তকে লখিয়া 'দয়াছিলেন-_ 
প্ঘর ঘর চরকা কাটো ।” 


শেষ 


প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ তাহার নেহ, আশীর্বদি পাইয়া তৃথ্থিলাভ 
করিয়াছলাম, কন্তু আচাধদেবের শেষ সময় তাহার শয্যার পার্থে 
গ্রায় আড়াই দন থাকিয়া পরম ব্যথা অনুভব কাঁরয়াছ। ভগবানকে 
ধিকার 'দয়াছি, মরণের 'বভীষিক! হৃদয়ে পুর্ণ রাঁখয়াছি । শেষ- 
দিন যখন 0%5897. 985-এর ফ্যান্তাল নাকের অদূরে ধাঁরয়া থাঁকতাম, 
শনশ্বাস লইবার কি কষ্ট তাহা দোখিয়! মনাস্থর রাখতে পারতাম না । 
এই আজন্ম সংযমী, 'চিরকুমার, িতাচারাী, ব্রহ্মচারী, তপন্ষীর মৃত্যুর 
সময় যদি এরূপ যন্ত্রণা পাইতে হয় তাহা! হইলে মানব জীবনের প্রাত 
নিশ্চয় লোকে আস্থা হারাইয়া ফোঁলবে । তবু সেই স্থষ্টিকতার চরণে 
জবের আত্মারই কল্যাণ প্রার্থনা করণীয় । সেই স্নটভ্রাণ কর্তা, দাতা, 
জ্ঞানী, তপম্বী তাহারই শেষ জীবনের সাধন ক্ষেত্র সায়েন্স কলেজে 
১৯৪৪ সালে জুন মাসের এক বিকালে শেষানশ্বাস ত্যাগ 
কাঁরলেন। তার আত্মা অমর হুইয়! চরাচরের কল্যাগ সাধন করুক 
ও পরম শান্ত পান । 


৭৭ 


যাদুর রাজ! গণপাতি 


যাছু-বিছ্ভার গল্প পৃঁথবখর আদম যুগ হতে নরনারীর মনকে 
মাঁজয়েছে । যাছু-কাঁহিনী সবচেয়ে পুরান কাহিনী । আমার শৈশব 
ও কৈশোর অবস্থায় যখন বেদের! আমের কুসি পুঁতে দশ-পনের 
শমাঁনটের মধ্যে আপেল, পেয়ারা, কলা, পেঁপের গাছ করে খাওয়াতো, 
থলের মধ্যে থেকে ঝনু ঝন্‌ করে থালা-চাটু বার করতোঃ ঝর ঝর করে 
ঠাদীর টাকা ছড়াত তখন মন আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে উঠত | তবে 
বর্ষীয়ানদের জ্ঞানের প্রদখপের আরঠলাতে সব মিথ্যা, সব অলীক বলে 
রহস্ত জানবার স্পূহ। হৃদয়ে জাগাঁরত হত । 

এই জগতে মানুষ য। সচরাচর করে না বা করতে পারে না তাই 
দেখবার জঙ্য মন ব্যাকুলিত হয় । সে প্রায় যাট বছর আগের কথা । 
গড়ের মাঠে বোসের সার্কাস দেখবার জন্য গয়োছলাম, তদানীন্তন সময়ে 
প্রফেসর বোসের সার্কাসই ভারতীয় সার্কাসের মধ্যে প্রভাব ও প্রাতপাত্ত 
শবস্তার করোছিল । ন্ুুশীলা সুন্দরীর বাঘের খেলা আত লোমহর্ষক 
ও আকর্ষণীয় ছিল । বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে সাহসে ও দোহুক শাক্তিতে 
পতাঁন ছিলেন অসাধারণ | তার কাকজর জোর এমনই ছল যে গোরা 
সোৌনককেও পাঞ্জা লড়াইয়ে হার মানতে হয়োছল | সুশীল! দেখাতেন 
বাঘের খেলা, বাঘের পিঠে চড়তেন, বাঘের মুখগহবরে হাত ঢুকাতেন। 
বাঙ্কালীর মেয়ের ছু:সাহনসিক বাঘের খেল! তখন এক যাহ্বিষ্া বলেই 
আমাদের মনে ধারণা হয়োছল। 

১৯১৬ সালে প্রফেসর বোসের সাকাসে প্রথম দেখলাম গণপাঁতকে; 
সার্কাসের ফাকে ফাকে মজাদার খেল। দোখয়ে সার্কাসের দর্শকদের 
হাসাতেন আর তাক লাগয়ে দিতেন । কয়েক বুসর পরেই গণপাতি 
জনীপ্রয় বোসের সার্কাসের এক জনা প্রয় যাছ্শিল্পী হয়ে উঠলেন, তার 
বখ্যাত মায়াজাল বক্স অর্থাৎ ইিউশন বক্স দেখে আশ্চর্য ও 
আনাদ্দত হয়োছলাম । গণপাঁতর এই আবশ্বান্ত অলৌকিক বক্সের 
খেল! দেখবার জন্ত লোক পাগল হয়ে উঠলো । 


নিউ 


ইলিউশন বটি ছিল একটি বড় কাঠের বাজ । খেলা আর্ত 
হওয়ার আগে দর্শকবুন্দ বাঁকটি পুষ্থান্পু্ঘবপে পরাক্ষা করলেন । 
গণপাতর বাঁলষ হুখানা ভাত স্পিঠমোডা করে এবং দ্ুখানা পাও কষে 
বীধা হল তারপর তাঁকে একটি থলেতে পুরে থলের যুখ বেঁধে সেই 
বাকে পোরা হল । 

বাঝটি চারদিক থেকে দড়ি য়ে বেধে তাল! বন্ধ করে বাসের 
সামনে কালো! পর্দা ঘিরে দেওয়া হল । এমন সময় সংকেত করা! 
মাত্রই ছুটি হাত পর্দা ভেদ করে বার হয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল । 
হাত ছুটি সরে যেতেই পর্দা সরিয়ে দেওয়া হলপ দেখা গেল 
বাক্াই আছে। এবং ভিতরে থলে শছ'ড়ে গণপাঁতকে বার করা 
হল । 

আর একদিন দেখলাম পুরোত্তরূপে গণপাঁতকে চিছিত করে 
যাকের মধো রাখা হল । বাকের ওপরে তবলা রেখে পারা ঝশলয়ে 
ঘরে দেওয়া হল । দর্শকদের ফরমায়েসমত তাল বাজতে লাগল 
বীয়াতবলাতে ৷ পর্দা সারয়ে দেখা গেল বাঝ পূর্বের ন্যায় তালা 
বন্ধই রয়েছে আবার আবরণ পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে যাছুকর গণপাতি 
ানজে বোরিয়ে এলেন । 

এ যেন ভূতুড়ে ব্যাপার | সে সময় হতে যাছবদ্া ও গণপাতির 
প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে পড়লো । গণপাঁতর যাতু-প্রদর্শনীর 
দছল ছুটি দিক, একটি শক লৌকক আমোদ-প্রমোদের 
অগ্যটি অলৌকিক রহস্যের । গণপঁতি বোসের সার্কাস হতে বের 
হয়ে নজে একটি দল করে নান! জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাবু ফেলে নানান 
খেলা দেখাতে লাগলেন । সে দলের খেলাও কয়েকবার দেখোছ । 
1তাঁন যাছু গাছ নামে একটি খেল! দেখাতেন। দেখলাম একটি ব্রুস 
থাড়া করা হয়েছে । এই ক্রুসের সঙ্গে তাকে শেকল, হাতকড়া দিয়ে 
আটকে রাখা হয়েছে । এই ক্রুসে আটকান অবস্থাতে তাকে পর্দা 
দয়ে ঘিরে রাখা হত, যে-কোন অবস্থাতে তাকে পর্দা দিয়ে িয়ে 
রাখ! হত, যে-কোন প্রকার পোষাক ছুঁড়ে দেওয়া হত গণপঁতি সেই 
হস্তপদদ বন্ধন অবস্থায় পোষাকটি ঠিকভাবে পরে ফেলতেন । এ দেখে 
মনে হয়েছিল গণপাঁত তন্্রীসদ্ধ লাধু এবং অলৌকিক ক্ষমতার 
আঁধকারী । বার্তীবকই তান একজন কালীমাতার সেবক ও সাধক । 


১, 


গেম জীবনে তিনি সাধন-তজনে কাটিয়ে গেছেন । বনু অর্থ উপার্জন 
করে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে কালণমন্দির স্থাপনা করেন এবং 
তাহা দেবোত্বর সম্পাত্ত করে যান ৷ যাঁছুকর গণপাঁতকে সাধররপে 
দেখবার আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল, তাহার বরাহলগরের 
কালীমান্দিরে | 

এই প্রসঙ্গে যাছকর গণপাঁতর অলৌকিক অদ্ভূত জীবনী "কিছু 
বিবৃত করা প্রয়োজন মনে কার | যাছুকর গণপাঁতর পিতা ছিলেন 
শ্রীরামপুর চাতরা 'নধাসী এক জামদার | বালক অবস্থা থেকে 
গ্রথপাত গান-বাজনায় মেতে থাকতেন । পিতা লেখাপড়া না শাগিলে 
জমিদারী সম্পত্তির 'অংশ তাকে দেওয়া হবে না ঘোষণা করেন । 
গণপাঁত বড় জেদী ও আত্মমর্যাদাবোধ তার 'ছিল প্রচণ্ড | সতেরো- 
আঠারো বছর বয়সে বাড়ি হতে পালিয়ে যান । নানান রকম গুপ্ত- 
মন্ত্র ঝাড়ফৌঁক, অলৌকিক উধধ 'শিখবার জন্য নানা জায়গায় ঘুরে 
বেড়ান । অবশেষে তানি বোসের সাকাসে যোগদান করেন । 
মর্ব প্রথম হক্ব! ম্যাঁজক ও কৌতুকাভিনয় দোখয়ে জনাপ্রয় হন, তারপর 
তার ইলিউশন বক্সের খেল! দোখয়ে বিখ্যাত হন | এবং বোসের 
সার্কাসের অন্ত খেলা িপ্রভ করে দেন, বনাঁদন তিনশত টাকা মাছনায় 
এখনকার হাজার টাকার তুল্য কাজ করেন । 

পরে 'তাঁনি বোস সার্কাস ছেড়ে 'নজে একটি যাদুখেল! দেখাবার 
দল গঠন করেন । ভার এই দলে বোসের দার্কাসে হিজলবালা-__যান 
ভ্রীপিজের খেলা! দেখাইয়। বোসের সার্কাসের প্রাতপাত্ত বাঁভয়েছিলেন, 
তাকে সঙ্গী লন। তার কংস কারাগার একটি অপূর্ব খেল! । 
যখন বোনের নার্কাস ত্যাগ করেন তখন 'তাঁমি অত্যন্ত মগ্পায়শ 
স্থিলেন । প্রফেসর বোসের মাতালের দ্বার কোনো প্রাতষ্ঠান গড়া 
মায় না, এই টিটকারিতে ক্ষুন্ধ হয়ে তান মগ্ভপান ত্যাগ করেন । 
িঙ্গলবালাকে লইয়! তার বালাসং খেলা ও জের যাহীবিস্তার 
নানারকম খেল! দোখিয়ে প্রভূত অর্থ রোজগার করেন । সমগ্র ভারতে, 
বাল! দেশ তো! বটেই শুধু যাছুকে পেশা করে এমন অসামান্তা অর্থ- 
সাকল্য ও প্রাতপাতত কেউ লাভ করতে পারেন নি । 

বাহুকর গথপাত ছিলেন অকৃতদার । শেষ জীবনটা! তানি সাধন- 
ডছজনেই কাটিয়ে গেছেন । হছাতে তান মেমন টাকা রোফগার 


এট 


করেছেন অকাতরে 

পু মাঁন্দরে 

দান 

নানু! দি 

কা ুিপ্ঞ 

পপ 

চলেন 

সত 

জার 
২*শে 

নভে 


দঃ 


সররদর বল্লভভাই প্যাটেল 


বিদেশী শাসকগণের হাত হইতে শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া! ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগস্ট ভারতবাসী স্বাধীন হইল, তখন নব-ভারতের নব-বূপকার- 
গণের মধ্যে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক । তিনি 
শহন্দুস্থানের পরম অনুরক্ত ভক্ত । দৃঢ়াচত্ত, দূরদর্শ, ভগবত-প্রেমী, 
রাষট্রপ্রোমক | ভাঃ শ্যামাগ্রুসাদ মুখার্জ তার অশেষ ন্সেহের পাত্র 
ছিলেন । শ্যামাপ্রসাদের কর্মশাক্ত, সংগঠন দক্ষতা, 'শক্ষা প্রসারের 
আভিজ্ঞতা ও মাতৃভাষার গ্রীতি তাহাকে মুগ্ধ করিত । শ্যামাপ্রসাদের 
অনুগ্রহে তাহার সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হয় এবং বাজলা ভাষা 
প্রসারের ব্রততে তাহার কপা ও সমর্থন পাই । 

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যুখা্জর শনকট হইতে পাঁরিচয়পত্র লইয়া তাহার 
সাহত নূতন 'দল্লী সাহেবদের সাজানো ব্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তাহার আফিস- 
ঘরে সাক্ষাত কার | তান জলদগন্তীর স্বরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া আমার সহিত সন্সেহে কথাবার্তা কহিতে লাগলেন । 
সোঁদন আমার তীহার সাহত সাক্ষাৎ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য অল্‌ হীয়া 
কোডিওতে বাঙ্গল! প্রোগ্রাম প্রচলন এবং দিল্লীতে বাঙ্গালী শিল্পাদের 
দ্বারা গীত-বাছ্ শুনাইবার অবসর প্রদান করার অন্থুরোধ । আমার 
বক্তব্য শাঁনয়া তান তখনই তাহার সেক্রেটারী বাজারম্যান আই-স-এস 
সাহেবকে ডাঁকয় পাঠাইলেন এবং আমার আবেদনের প্রাত 
সবিষেচনা কাঁরতে বাঁলয়া 'দিলেন । --035105911 
116091915015 816 [01] 00911101019) 2170 11801011811910).৮ 

তাহারই কথায় বাজারম্যান বাঙ্গলায় শদল্লশর অল্‌ ইপ্ডয়া রোডিওর 
বৃহ কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলা ভাষার প্রোগ্রাম প্রচলনের জন্য ত্দানীস্তন 
প্রোগ্রাম ডাইরেই্রকে নির্দেশ দেন । মিঃ বাজারম্যান আমাদের যুক্তি 
ও পাবী--সে সময় রোডও লাইসেন্সধারীর সংখ্যা ইংরাঁজর পর বাঙ্গলা 
এবং অগ্তান্ত ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা সর্বাপেক্ষা উন্নতশীল ও 


৮ 


ওগাঁতপক়ায়ণ-মানিয়। লইয়া বাঁলয়াঁছলেন যে, ৮41. 15 ৪ঠিতা 
81] & 705115655 00100611 2100 17005 1001 ৪21 1116 
11508165101 19601016 00100611160.” 

সেজন্য প্রোগাম ডাইরেক্টর লেখককে বলেন, *.০: 3672811 
ঢ২210 11061806 1)010615 101806 %/111091) 062128170 101 
076 11701051091) 01 730178811 17:051911017)0,” 

তখন শদল্লী কেন্দ্রে অপরাপর ভাষার প্রোশ্রামের প্রবর্তন হয় নাই। 
ভাহারই 'নর্দেশ অনুসারে এই নিঃ ভাঃ বঙ্গভাষ! প্রসার সামাতর 
প্রাতষ্ঠাতা সম্পাদক [হিসাবে বেনারস, এলাহাবাদ, লক্ষ্ষৌ, কানপুর, 
গয়া, জামসেদপুর, মীরাট, আগ্রা গ্রভঠীত বাঙ্গলা রোডও লাইসেন্স 
হোন্ডারগণের 1নকট হইতে বাঙ্গল৷ প্রোগামের দাবশ সংগ্রহ কারিয়া 
পাঠান হয় । এবং সদার প্যাটেলের আভগ্রায় অনুনারেই শিল্পী 
কেন্দ্রে বাঙ্গল। প্রোগ্রামের ব্যবস্থা! হয় । 

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদেরই প্র লইয়া ১৯৪৯ সালে সর্দার প্যাটেলের 
সাহত দেখ। কার । সে স্বাধীন ভারতের গোরবময় দন, বাঙ্গালী 
বীর সেনাপাত জে এন চোধুরী ও সেনাপাত রাজেন্দ্র সং 
নর্দারজীর পাঁরচালনায় হায়দ্রাবাদের নিজাম রাজ্যকে সাড়াশীক় 
আকারে আক্রমণ করে । সদার তাহার ১২, আকরা রোড ভবনে 
সকালে বাটির প্রান্নণে সৃধরাশ্ম স্নান কাঁরতোছলেন (১1 8800) 
প্রবেশঘ্বারে গোরা সৈন্য পাহারা দিতেছে । ঢুঁকিতে বাধা পাইলাম । 
ডাঃ ম্যামাপ্রনাদের পত্র পাঠাইয়া দলাম--তত্ক্ষণাৎ সদারজীর 
হুকুমে তাহারা তাহার নিকট উপস্থাঁপত কারল । "তান সাদরে 
বসাইলেন এবং ভারত রাষ্ট্র পারচালনে বাঙগল। ভাষ! ব্যধহার দাবশ 
ও যুক্তি আত মনোযোগসহকারে শুাঁনলেন। ভঙ্নী মাঁণবেন 
প্যাটেলকে চা পান করাইতে ইঙ্গিত কারলেন | 


যখন আমি বাঁললাম রাশয়াতে ১৫টি ভাষা রাষ্ট্রভাষারপে 
সমমর্ষাদায় ব্যবহৃত হয়, সুইজারল্যাণ্ডে ৪টি ভাষা! এবং ক্যানাডায় 
দুইটি ভাষ! ( ইংরাজ ও ফরাসী ) মর্যাদার পর্যায়ে রাষ্ট্র পাঁরচালনায় 
ব্যবহৃত হয় তখন 'তাঁনি জলঘগস্তীর শ্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন এ 
সব তথ্য কোথায় পাইলেন! আম বালয়াছলাম যে 4. 8. (০ 
10 [10090900108] 4১915 পুস্তকে পাঁড়য়াছ । তহঙ্গপাৎ 


৩ 


বাজলেন-*আমায় ওই বই একখান [দিতে পার ।* ' টা তার 
পরাঁদনই বই শিয়া আগ । তাহা পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন_“তুসি ক ওই সব দেশে গগয়াছ, ইহা বাস্তব ক্ষেত্র 
কি প্রকারে প্রয়োগ হয়, তা জান? আমার উত্তর 'না' শুনিয়া 
সেই সত্যানুসন্ধানী, ভারতকে এক এক্যরাষ্ট্রে বন্ধনকারী মহামতি 
সর্দার বাললেন, “্রাভাঙ্কোর হাউসে, রাশিয়ান এমব্যাসী খুিয়াছে, 
সেখানে গ্রিয়া এ সম্বন্ধে খোজ লও, আম পাঠাইয়াছ বাঁলও |” 

তার পরান ৮টার সময় ট্রাভাঙ্কোর হাউসের বিরাট প্রাঙ্গণ-ঘবারে 
উপস্থিত হইলাম ৷ বৃটিশ গোরা সৈন্া ঘ্বার রক্ষা কাঁরতেছে, আত 
কষ্টে প্রবেশ কনিয়া রাশিয়া এমব্যাসীর আফিসে ঢুকিলাম--এক 
রাশিয়ান মহিলা রাষ্ট্রদূতের« একান্ত সাঁচব সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের 
নকট হইতে আিয়াছ বলাতে সাদরে আমায় অভ্যর্থনা কারয় 
বসাইলেন এবং এস্েসাডারকে খবর দিলেন এবং ৮ মানটের মধ্যে 
এগ্েসাডার মহাশয় আসলেন | তান সর্দারজীর আভিলাষ জানয়! 
উহার ফার্ট সেক্রেটারীকে সব বুঝাইয়! বাঁলতে নির্দেশ দিলেন | 

ফাস্ট সেক্রেটারী বেশ ইংরাজ জানেন--াতাঁন বাঁললেন--” 
“প্লাশিয়ায় পনেরটি প্রধান প্রধান ভাষাতেই সমমর্যাদায় ও স্বাধীন- 
ভাদে সোবিয়ে ইডীনয়ানের রাজকার্ধ পারচালত হয় । তবে 
রাশিয়ান ভাষাই প্রাধান্য লাভ করে বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপনে ও বাছবিষয়ক কাজে ।” উদাহরণস্বরূপ বলেন--স্ায়তত- 
শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী উজবেকী-ভাষী, তান পোলিশ ভাষায় 
পোলাও হইতে এক আবেদন বা পারকল্পন! পাইলেন-_তাহা উজবেকণ- 
ভাষায় অনুবাদিত হইয়া তাহার 'নকট পৌছাইল । তান উজবেকী 
ভাষায় মন্তব্য 'লাখলেন তাহ তৎ্ক্ষণাত পোলিশ ভাষায় অনুবাদিত 
হইয়া পোলিশ রাষইটদপ্তরে যায় । ইহার জন্য দক্ষ '[1:21)512001 8100 
19015 নিযুক্ত আছে । 

মার পালিয়ামেটে বা সুণ্রীম কাউক্সিলে বিভিয্ন ভাষা ব্যবহার 
গন্ধে বাললেন যখন মন্ত্রী বা সভ্যগণ নিজ নিজ ভাষায় বক্তৃতা 
দেন তখন সকলে £1690-71)006 ব্যবহার করেন । তাহাদের ভীষা 
তখনই অন্তান্যা ভাবায় অন্ুবাদিত হইয়া 73:0800996 হয় আর 
হেড়যেণনের সুইচ ঘুরাইয়া নিজ নিজ মনোমত ভামায় তাহা শুনতে 


৮৪ 










পারেন | ইচার জর দক্ষ 1142/6ত1 90৫ 11808001 দিুড়ী 
মাছে ।” জিপৃমপপপিিজআাজ ্ৃ 

এই তথ্য আম পরাদন জর্দার়জীর নিকট বর্ণনা করি, ঠা 
গাভীর আবেগ ও চিন্তার সাহত বিবেচনা! কারতে লাগিলেন | এবং 
বাঁললেন--. 

%1615 ৬515 63009108150) 1019৬৩11615 ৫, ০0০0৫ 5010102, 
০০ ০5৮০1 568 1১81)016196. 

আমার "বিশ্বাস প্রজা শাসনতমত্রে যে ১৪টি ভাষায় ব্যবহারের 


আংশিক ম্বীকাতি সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে সর্দারজীর হাত 'ছিল । 


৪ জদূণর প্যাটেজের াউজ।ভাষা প্রীতি £ 


১৩৫৫ সালের ২৯শে ফাল্গুন, ১৯৪৯ খুঃ মার্চ মাসে নয়াদিলীতে 
রাইসনা বেজলী বয়েজ স্কুলে প্রবাসী বঙগ-সাহত্য সম্মেলনের ১৬শ 
বাধিক অধিবেশন অনুচিত হয় । এই আঁধবেশনের নুচনা স্বর্গীয় 
নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় ও লেখক নূতন দল্লীতে ১৯৪৮ খুঃ ৩০শে 
অক্টোবর 'গয়া স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজির নেতৃত্বাধীন কারিয়া 
আসেন । সেই আধবেশনের অভ্যর্থনা সাঁমাতর সভাপাত। ভাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি, নগেন্দ্র রাক্ষত ও লেখকের প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের 
১১ই 'ডসেম্বর স্থির হয় যে--বাংলার সঙ্গে হিন্দী, মারহাঠী, ওড়িয়া, 
আসামী, তামিল, তেলেগু প্রভাতি প্রাদোশিক ভাষা ও সাহত্য সম্বন্ধে 
আলোচনার জন্তা একটি নূতন শাখার আধবেশন হউক। কারণ স্বাধীন 
ভারতে বাঙ্গালীকে সকল প্রদেশের সাঁহত মালয়া-মশিয়! চাঁলতে 
হইবে এবং পরস্পর পরস্পরকে জানিতে হইবে । ত্দানুসারে ৩*শে 
ফাস্তন ১৩৫৪ সালে--ানাখল ভারতীয় সাহত্য-শাখার আধবেশন 
হয় । তারপর প্রবাসী বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলনের নাম 'নাখল ভারত বঙ্গ" 
সাঁহত্য সম্মেলন নামকরণ হয়, লেখকেরই সভাপাঁতত্বে এলাহাবাদের 
এক সাধারণ আধিবেশনে । এই আঁধবেশনের সভাপাঁত 'ছলেন 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পাঁরষদের সভাপাঁত স্বর্গীয় জি, ভি, মাতলঙ্কার 
(মারহাঠী সাহাত্যক )। 

এই আঁধবেশনে অর্দার বল্পভভাই প্যাটেল অংশগ্রহণ করেম এবং 
নুচিস্ভিত ভাষণে বালা ভাষা ও সাছিতোর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা! নিবেন 


নি 


কয়েন । দতান ধলেন-_*্যাঁদও দেশ বিভক্ত হইয়াছে, তথাঁপ ভাষা 
ও সংস্কাতির চ্ষেত্রে ভারতবর্ষ অথগ্ুই রাঁহয়াছে, এসব ক্ষেত্রে বালা 
দেশকে কেহ 'খিভক্ত কারয়া যাইবে না ।” 

একদা বাংল! দেশ হইতেই আমরা রাজনোতিক স্পনসুধা পান 
কাঁরয়াছ । রাজনৌতিক ক্ষেত্রে বাংলা দেশ হইতে যেসকল 'বিরাট 
পুরুষ নেতৃত্ব কাঁরয়াছেন, তাহাদের ?নকট হইতেই আমরা অনুপ্রেরণা 
পাইয়াছি । আধুনককালে বাংলা দেশ যে ছুখ ভোগ কাঁরয়াছে 
তাহ! কে ভুলিতে পারে । 'বিগতকালের হুর্ভোগের দরুণই ভারতবধ 
পধভত্ত হইয়াছে |  * * এই বিভাগ সত্তেও ভাষা ও সস্কাত 
অপাঁরবার্তত রাহয়াছে। ভারতবৰধ এই সংস্কীভর উপর 'নর্ভর 
কাঁরয়াই টিকয়া আছে । ভৌগোলিক বভাগ সত্বেও উহা! বিভক্ত 
হইবে না । মানুষ যত চেষ্টা করুক না কেন, বাঙগল। ভাষা ও 
সংস্কীতকে বিভক্ত করা সম্ভবপর হইবে না । এই অনুষ্ঠানে আম 
সহানুভাত দেখাইতে আসয়াছ । আম স্াহাত্যক নাহ । একজন 
কৃষক সেম্ত 'হসাবে আমার জবন আরম্ভ হয় এবং গ্ান্ধীজী ঘষে 
সেলাবাহনী গঠন করেন উহাতে আম যোগদান কার । জাবনের 
শেষাদন পধনস্ত আম একজন সোৌনক 1হুপাবে দেশের সেব। কাঁরতে 
টাই । জীবনের শেষ মুহুর্ত পধস্ত আম বাঙ্গলার সেবা কাঁরব । 

বান্গলার যুব-সমাজকে আঁম বাঁলতে চাহ যে, ক্রোধ বা 
গ্বদ্বেষের বশে কিছু করা হইলে বাল! দেশ ও বাল! ভাষার 
জাত হইবে । ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইয়া! উিলেই বাঙলার ক্ষা তপুরণ 
কর! সম্ভবপর- সে শাক্তকে আমরা যেন কোনক্রমেই ক্ষুঞ্জ না 
কার । আপনারা উত্তোজত হইবেন না, ধেধ হারাইবেন না, 
বা! ভ্রান্তপথে পাঁরচালত হইবেন না, আজ এমন সময় আঁসয়াছে 
যখন আমাদিগকে একই উপায়ে সকলের সাঁহত প্রীত ও সন্ভাব 
রাশিয়া ষর্ষগ্রকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে । 

বাল! দেশ যতাঁদন না শাক্তশাজী হইয়া উঠিতেছে এবং 
শষগ্র ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিতেছে ততাঁদন আমাদগকে অহ 
কল কিছুই 'বস্মত হইতে হইবে | ( প্রবল হর্যধ্বান ) কেন না, 
বাগল। দেশ বাদ পিছনে পাড়য়া থাকে, বাঙলা! দেশ যাদ পঙ্ু 
ও 'ছমাভিন্ হইয়া! থাকে, তবে ভারতবর্ষ মাথ! তুীলয়া- ধাড়াইতে] 


৮৬ 


পাষে নাঁএকথা মনে রাঁখয়াই আম আপনাদের আমন্ত্রণ 
গ্রহণ কারিয়াছি এবং সহানুভাঁতি প্রকাশ কারতে আজ এখানে 
উপাস্থিত হইয়াছ। 

ত্বাধীন ভারতের প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্পভভাই 
প্যাটেল যে রাজনৌততিক 'বচজগণতা৷ দেখাইয়াছেন, তাহা নবভারত 
রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে চিরন্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকবে । 
তাহারই দক্ষতায়, তৎপরতায় ও সার্বভৌম এক হিন্দস্থান গঠনের 
পাঁরকল্পনায় সমস্ত করদ-মিত্ত, 'ফিউাঁডটারী ছুই শতর আঁধক রাজ্য 
একে একে বিলুপ্ত হইয়া যায় । 

এক বৈঠকে সোমনাথ লীঠে শিবালক ও মান্তির প্রাষ্ঠা করিবার 
জন্য সর্দারজীর দৃঢ়সক্কল্পের কথা শুনিয়া চিত্তে পুলক সঞ্চার, হয় । 
সেই প্রেরণায় ১৯৫২ সালে ডেরাভোলে সপাঁরবারে গমন কারিয়া 
সোমনাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠা যজ্ঞ, ষাট হাজার জনগণের আনন্দ-উতসব 
সভায় যোগদান কাঁরয়! ধন্য হই । আরব্য সাগরের দিকে যখন তোপ 
গর্জন কাঁরতে থাকে তখন হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে । এ 
উত্সবের প্রধান ব্রতশ সন্ত্রীক রাষ্ট্রপাঁত রাজেন্্রপ্রসাদ, ৫২ জন 
করদ-শমত্রর হিজ হাইনেসগণ, সভাপাঁতি 'ত্রবাঙ্থরের মহারাজ! রমা রাও, 
প্রধান আতাঁথ কংগ্রেসপাঁতি পুরুযোত্বমদাস ট্যাগুন, শ্রীকৃষ্ণ দেহ- 
ত্যাগ স্থলে প্রভাস তীর্থে স্মরণ-্তস্ত িত্তিস্থাপন করেন, শ্রীক্ণের 
২৮৩তম বংশধর জামনগরের রাজা রণীজৎ সং, খাস্মন্ত্রী কে, এম, 
মুদ্দী ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা | হায়, যান এই পুতাক্রিয়ার 
মূল ও উৎস সেই সর্দার প্যাটেল নাই! এ কথা শ্মরণে 
মনোব্যথা উঠিলেও সেই মহাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্তায় 
মস্তক অবনত হইল । 


৭ 


ভগিনী নিবেদিতা 


দ্রীম্রীরামকৃষজ পরমহংসদেবের মত প্রচারের পথ দেখাইয়াছিলেন 
কর্মযোশী ব্বামশ বিবেকানন্দ, আর ত্বামীজীর কর্মের পূর্ণসাধিক! 
ছিলেন ভগ্নী নিবোদতা । বিবেকানন্দের নরনারায়ণের সেবা, 
মানবগ্রীত, ন্বাধীনতার প্রয়াস প্রভৃতির সাহত কূপ লইয়াঁছল 
ভগ্নী 'নবেদিতার ভারতের গুহতে আত্মদান। এসবধর্ম মাঝে ত্যাগ 
ধর্মসার” মূর্ত হইয়াছিল আহীরিশ রমণী মিস্‌ মার্গারেট এরীলজাবেথ 
নোবেল-এর ভারতবাসীর সেবায় । ছুইজন আইরিশ ললন! ভারতের 
স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম কাঁরয়াছলেন । একজন হলেন 'মসেস্‌ 
আযান বেসান্ট আর অন্যজন সিস্টার নবেদিতা । গ্রেট 'ত্রটেনের 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে শাক্ত ও সাহস আইরিশ রমণীছ্য়ের স্বাভাবিক 
প্রকৃতি | সেইজন্যেই মিসেস্‌ বেসান্ট ও সিস্টার নিবেদিতা মহিলাছয় 
ভারতের নরনারীর অধীনতা-নাগপাশের *গীড়ন দূর করিবার জন্য 
ভারতকে তাহাদের সংগ্রামক্েত্ররূপে বাঁছয়া লইয়াছিলেন । 

১৮৯৫ সালে ব্বামী বিবেকানন্দ এমোরকা বিশ্বধর্ণ সভায় 
ভারতের হিন্্রধর্মের মর্মকথা প্রীতষ্ঠা কাঁরয়া লগ্ডন সহরে আগমন 
করেন । লগুনে তীহার অভ্যর্থনার আয়োজন চাঁলতেছে । 
লগুনবাসী মুগ্ধ হইয়া 'হিন্দুষোগীকে দোৌখতেছেন। তাহার কথা 
ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য লগুনের নরনারীগণ আকুল আগ্রহে 
সভায় সভায় সমবেত হইতোঁছলেন । এমনই এক সভায় একদিন 
সি মনতমুদ্ধের মত 





কাজ গ্রহণ কাযলেন। তিনি িশেস ক্লাবের সভ্য। হইলেন । 


ভা, 


বর্মাডশ' এবং হালের সংশ্রবে আসলেন । ঠিক এমান সময় 
তান পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন | মার্গায়েট আভিভূত হয়ে 
শুনাছলেন হিন্দু-যোগীর অমৃতকথা _বেদবেদাস্ত ও উপাঁনিষদের অমৃত 
বাণী । মার্গারেট মনে মনে স্বামী বিবেকানন্দকে গুরু বলে মেনে 


নিলেন । 
১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লগুনে গিয়েছেন ; 


মার্গারেট দেখা করলেন তীর সঙ্গে । তার সুন্দর ধ্যানগন্ভীর মূর্তি 
মার্গারেটের মনকে মুগ্ধ করল । 'বিধেকানন্দের ব্ততায় শুনলেন, 
ভগবান সর্বত্র আছেন__আছেন সর্বভতে । ভগবানকে পেতে হলে সর্ব 
ত্যাগ করতে হয় । এই বাণী মস্‌ নোবেল মার্গারেটকে আভিভূত 
করে । "তানি বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিলেন । ভারতে আসিতে 
উদ্দিগ্ন হলেন । ১৮৯৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কুমারী মার্গারেট 
শিবষেকানন্দের সহিত ভারতে এলেন | উঠিলেন গঙ্গার তীরে | তাহার 
সভিত যোগ দিলেন মিসেস্‌ গাঁল বুল আর মিস্‌ জোসেবাইম 
ম্যাক্লাডিড, | এরাও স্বামীজীর শশঙ্যা হইলেন । 'নবেদিতার 
শিক্ষার ভার প্রথমে স্বামীজশ লইলেন, পরে স্বরূপানন্দকে শিক্ষার ভার 
দিলেন । মার্গারেট ব্রহ্ষচর্যব্রতের দীক্ষা 'নলেন । দীক্ষার পর 
স্বামীজী তার নাম রাখিলেন ভাগনী নিবেদিতা । ভারত, ভারতের 
নরনারায়ণের সেবার পরিচয় পেলেন শববেকানন্দের মানস-কন্তা ভাগনী 
িনবোদতা | উৎসর্গ করলেন ভারতের নারীর সেবা ও শিক্ষার কার্ষে 
শীনজের জীবন । ২৮ বতুসরের তরুণী আইরিশ মাঁহলা মার্গারেট 
বললেন ভারতবর্ষে জন্মাতে না পারার ছঃখ ভারতবাসীর সেবা করে 
মেটাবো । 

শনবোদতার সেবা করিবার ত্রতর প্রথম পারচয় আমরা পাই 
কাঁলকাতার প্লেগ ব্যাধিতে আক্রান্ত শত শত লোকের সেবাতে । 
১৮৯৮ সালে কলিকাতায় ভীষণ প্লেগ, মহামারীতে বহুলোক মারতে 
লাগল । ত্বামী বিবেকানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জহ্য তখন 
দাজিলং-এ ছিলেন | প্লেগের বার্তা শুঁনিয়! তান পাগলের মত ছুটিয্মা 
আসলেন । দোখলেন দলে দলে লোক কাঁলকাতা ছেড়ে 
পালাচ্ছে । কাঁলকাতাবাসীর্দের প্লেগের হাত হইতে বীচাবার 
জন্য, আক্রান্ত রোগীদের সেবার জন্য প্রাতষেধকের ব্যবস্থা কান্ত 


৮৯ 
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লাগলেন | 'নিধোদতাকে অন্যান্য সঙ্ন্যাসীদের সাহত স্গেবাকার্ষে 
লাগাইয়া দিলেন । 

ভাগনী নিবেদিতা! প্লেগ রোগীদের স্যহস্তে সেবা কাঁরিলেন, নগরার 
আবর্জনা নিজে ঝাঁটা লইয়া পাঁরক্ষার কাঁরিতে লাগিলেন । তাহার এই 
মাতৃমূর্তি দেখিয়া বঙ্গবাসীরা মুগ্ধ হইল-_ প্রাণে বল আনল । 

১৯০৫ সালে বিদেশী শাসকরা বঙ্গভঙ্গ করিলেন । তাহার বিরুদ্ধে 
ধাঙ্গালীরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ কবেন। সেই হ্বদেশী আন্দোলন 
দেশকে স্বাধীন কারবার জন্য আন্দোলন হইতেছে জাঁনয়া ভাগনী 
শিনবেদিতা আগ্মিশিখার মত জলে উঠলেন । সেই শিখার আলোকে 
সমগ্র ভারত আলোকিত হইল । তাহার পরমগ্রু স্বামশ ববেকানন্দ 
যে ইহাই চাতিয়াছিলেন, কগ্নী নবোদতা। তাহা বুঝলেন । ভারতের 
নবজপবন শুর হইল, শনবেদিতাই তাহার মধ্যমাঁণ | ১৩ নংবোস 
পাড়া লেন দেশপ্রেমের তীর্থস্থান হয়ে উঠল । 

এই তীর্থে আমার কয়েকবার যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 
সেখানে যাওয়া-আসা করতেন- রবীজ্রনাথ, অরবিন্দ, গোপালকুষ্ 
গোখেল, হরেন্দ্রনাথ দত্ত, বারন ঘোষ, শ্যার জগদীশচন্দ্র বোস, আচার্য 
প্রফুল্ল চক্র, লেড অধলা বসু, সরোঁজিনী নাইড়, রমেশচন্দ্র দত্ত এমন 
কি শ্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ অনেক 
ইংরাজ ও মার্কিন বদ্ধৃবান্ধবীর1 তাহার এই ক্ষুদ্র ঘরে আমিতেন। 
এইসব মনীষীদের দর্শনে পুণ্য অর্জন করিয়া ধন্য হইয়াঁছিলাম । 

পনবোদতা ত্বদেশী আন্দোলন ও ভারতকে ইংরাজ শাসনের কবল 
হইতে মুক্ত কারবার ইন্ধন যোগাইতেন । পরে জনগণের মুক্তিসংগ্রাম 
ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল । ইংরাজের দমন নশতির প্রচণ্ততা চরমে 
উঠিয়াছিল | তখন অন্তরাল হইতে সিস্টার নিবেদিতা যে প্রেরণা 
দিতেন তাহা পুলিশের চোখ এড়াতে পারে নাই । একাঁদিন শ্রীঅরাবন্দ 
ঘোষ 'নিবোদতার ১৩নং বাড়িতে আগমন করেন। সেসংবাদ পুঁলশ 
পাইয়া 'নবেদিতার গৃহ ঘেরোয়া করে । 'িনবোঁদতা পুলিশের 
আগমন জানিতে পায় শ্রীঅরাবন্দকে “গাউন” রাখার আলমারশতে 
লুকাইয়া ফেলেন ৷ পুলিশের তাহার গৃহ অন্বেষণ করিয়া শ্রীঅরাবন্দকে 
গ্রেপ্তার করিতে পারলেন না । শ্রীঅরাবন্দের গ্রেপ্তার ওয়ারেন্ট 
বাহ হইবার সংবাদ পাইয়াই "সিস্টার নিবোদিত! তাহাকে চ্দননগরে 
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পাঠাইয়া দিলেন । তখন চন্দননগর ছিল ফরাসী রাষ্ট্র । প্রীঅরাবন্দের 
চন্দননগর ও পাঁগুচেরীতে অবস্থানের জন্য অর্থসংগ্রহ করেন । এই 
সব 'নবোদতার কার্যকলাপ- গোয়েন্দা পু লশের চক্ষু এড়াইতে পারে 
নাই । তাহারা এই বিদেশী মাহলাকেও নিবাসন দণ্ড 'দিতে উদ্যত 
হইলেন । তাহা জানয়া ভগ্রশ 'নবোদিতা লগ্নে গমন করেন এবং 
সেখান হইতে তানি খবরের কাগজে ভারতবাসী বিশেষত বাজালীর 
উপর শনর্ধাতনের খবর বলাতী কাগজে প্রকাশ কাঁরতে লাগলেন 
এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালাইবার জন্য অর্থসংগ্রহও 
কারতে লাগলেন । 

১৯০৯ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি 'িস্‌ মার্গারেট ছগ্সনামে 
বোহ্বাই বন্দরে নামলেন এবং কাঁলকাতা ১৫নং বোসপাড়া লেনের 
বাড়িতে উঠিলেন । 

৩১শে আগস্ট ১৯৬৬ সালে মহাজাতি সদনে, 'নিবেদিতা-শতবাধষিক 
উদ্বোধন সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপাঁতি ডঃ রাধাকৃষ্তাণ 'সিম্টার নিবোদতার 
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নবোৌদতার "চিত্তে মানব-সেবার বাঁজ উপ্ত ছিল । সেইজস্াই 
ত্বামী বিবেকানন্দের সাহত ইংলণ্ডে দেখা হইবামাত্রই তান তাহার 
প্রত আকৃষ্ট হন এবং স্বামীজীও.রত্ব সহজেই চানতে পারয়াছলেন, 
যেমন পরমহংসদেব দাঁক্ষণেশ্বরে প্রথম দিনেই নরেন্দ্র দত্বকে 
চানয়াছলেন । ভগ্ন নিবেদিতার উপর ন্ধামীজী প্রবল প্রভাব 
বিস্তার করিয়াঁছলেন । সেই অলৌকিক প্রভাবে 'মস মাগারেট 
স্বজন, স্ঘদেশ পাঁরত্যাগ করিয়া! তাহার গুরুদেবের দেশবাসীর কল্যাণে 
ভারতবর্ষে ছুটিয়া৷ আিলেন। বাঙ্গলার নারর মতনই তাহার আচার, 
ব্যবহার, বেশতৃষা, ভারতের সস্কীতর ধারক ও বাহক হইয়া! পরম 
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ভাঁপ্ততে বঙ্গদেশে বাস কাঁরতে থাকেন এবং দেশেরই একজন নার” 
হইয়া উঠিলেন, সেবায় ও ভালবাসায় ভারত-নরনারধর হৃদয় জয় কাঁরয়া 
লইলেন। তাহার মধ্যে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি মূর্ত হইয়। উঠয়াছল । 

ানবোৌদতার শত্ত ছিল পাকা সোনা, খাদ নাই । তাই ?তান 
বাঙ্গালীপ্ক শীনকট চরম্মরণীয় বরণীয়। ভারত-বন্ধু 1বদেশী 
ধাহারা! বুঁঝয়াছলেন বিদেশী শাসন মুক্ত না হ১লে কোন 
জাতর সহজ কাশ ও প্রকাশ হয় না, জগত সভা 
আসন মেলেনা । আযান বেসান্টও সেইজন্যই হোমপুল আন্দেলন 
চালাইয়। ধন্ত হন । 1নবোদতা জীবনের শেষ বগসর যখন দাঞ্জা লং-এ 
বাস করিতোছলেন তখন আম তাহার পাঁহত সাক্ষাৎ কার, তান 
বাংল। ভাষা, তাহার গুরুর ভাষা বালয়। শ্রদ্ধা দেখান । বাংল৷ 
ভাষার মধুরতা, সরলতা, "নানা এশ্বর্যর গুণগান করেন এবং 
অবঙ্গভাষীদের মধ্যে বঙ্গভাষ! প্রসারে উৎসাহ দেন । 


নাখল ভারত বঙ্গভাষ। প্রসার সামী তর নেপালী ও পাহাড়ীদের 
বাংল! ভাষা 1শক্ষার দাজালং জেলার কেন্দ্রগুঁল পারপর্শনে যাই এবং 
বাৎসারক সভায় যোগদান কার । সে সময় নবোদতার এক 
মৃত্যু-বাধিকী স্মরণসভা হয়, সেই সভায় আম তাহার প্রাত 
শ্রদ্ধাগ্তাীল প্রদান কার এবং তাহার উপরের উদ্ধত ডীক্ত বাল 
এবং তাহার সাহত ছু'একবার সাক্ষাতের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ 
কার । সিস্টার নিবোদতার তদানীন্তন বাংলার বরাজনোতিক 
কাধকলাপ সহ্থদ্ধের উত্স নিদেশ কাঁরতে 'গয়। রাষ্ট্রপাত শনম্নীলা খত 
বিষয়ের উল্লেখ করেন । 

ভাগনী নবোদতার দৃঢ় ধারণ হয়োছল মানবের সুকুমার বৃত্ত 
বকাশ এবং স্বাধীন শচন্তার পাঁরবেশ না হইলে কোন জাতির বড় 
হওয়া সম্ভব হয়না । বদেশী বা প্রাতকুল রাষ্ট্র ও সমাজ শাসনের 
মধ্যে কোন জাতর স্বাভাবক উন্নীত সম্ভব নয় । সেই 'নামিত্ত 
ভারতবাসী বিদেশী শাসন শৃঙ্খল হইতে মুক্তর পথ খু'জয়াছিলেন । 
গীতার ভগবদ্ধাক্য “ডীত্তষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” মন্ত্র তাহার 
ইষ্টমন্ত্র ছিল । গুরুর গ্যায় তান কর্মযোগনী ছিলেন । তাই 
তান বাংলার শনর্বাচিত রাজনোতিক দেশীহতৈষী পুরুষ ও স্ত্রীর 
সাঁহত আত্মীয়তা স্থাপন কারয়াছিলেন। 
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টা্গীকির দ্বার কোন মহৎ কার্য হয় না এই গুরুবাক্যে ভাহার 
গভীর আস্থা ছিল, সে জন্যই তাহার নর-নারায়ণ সেবাত্রত সার্থক 
হইয়াছল । আজ তাহার শতবাধিক উত্সবে তাহার অবদান স্মরণ ও 
মঙনৎ ৭৭) | শ্বামী 1াববেকানন্দের বহুমুখী শ্রাতভা প্রাতফালত 
হহয়া।€ল। তাহার শষ্া। আহ।রশ পমণ। মাগারেচ হ নোবেলের 
৬ র বাঞ্দঞ্রেরহ মতন | পেংধজহ)ং রাধ্রপ। তয় ম০৩- 

“185০ 4১৮ ১০1))০ 1৮০0০ 4441৮0০০০09 ৮109 0098500 
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01006 1160 4170 1010%6০+/, 
হেদোব! তোমার চরণে শতকোটা নমক্কার । তোমার আদর্শে 


আমার দেশবাসী অনুপ্রাণত হডক, এই প্রার্থনাই অশীত বৎসর 
বধায়ান বৃদ্ধের পরম আকৃতি । এ বঙ্গতৃমি ধন্য তোমার চরণম্পর্শে । 

ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ ভাগনী [নবোদতার ব্রত ও আদর্শ অনুশীলন 
কাঁরতে ভারতবাসীকে বালয়াছেন-_ 
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রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০৪ সালে বরদার গায়েকোড়ে স্যার সয়াজী রাও 


৪৩) 


( সামন্ত রাজাদের মধ্যে অথে, শিক্ষায়মানৈ "দ্বিতীয় গান অধিকার ) 
এর রাজ্যে রাজন্ব সাঁচব ছিলেন। সে সময় তান নিবোদতা 
সম্বন্ধে লখোছলেন--“প্রশাসন সংক্রান্ত যাহ! হইবার প্রকাশ্টেই হউক । 
কোন কিছু গোপনে, চুঁপিসাড়ে যেন না হয়। সর্বসাধারণের প্রশ্ন 
যেখানে জাড়ত-_-সেখানে অত্যাচার- খেয়ালখুইশ দ্বার কখনও কোন 
সফলদায়ী কার্য হইতে পারে না |” 
হে দেবি! তুমি ভুলোছিলে নীচ, মূর্খ, দারদ্র, অঙ্ছ, মুচি মেথর 

মধ্যে সকল প্রভেদ। প্রাণ [বসর্জন করেছ জগতের কল্যাণে, 
আচগাল দিয়েছ প্রেম, গুরুরই মতন ভালবাসিয়াছিলে ভারতের 
নরনারীকে, দেখোছলে তাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরের সতা-- 

বনুরূপে সম্মুখে তোমার 

ছাঁড় কোথা খুজছ ঈশ্বর | 
জীবে প্রেম করে যেই জন 


সেই জন সৌঁবছে ঈশ্বর ॥ 
্বামী 'ববেকানন্দ বুঁবয়াছিলেন ভারতে নারাগণের শিক্ষায় 


পাশ্চাত্য দেশসম উন্নীত না হইলে স্বদেশের মুক্তি সম্ভব নহে । 
শতাঁন বলতেন, “এক পক্ষে পাখীর উত্থান সম্ভব নহে |” তবে শিক্ষা 
হবে ভারতীয় আদর্শে । তান কন্থকণ্ঠে বলেছেন__হে ভারত, ভা লও ন! 
তোমার নার-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী | আ্ত্রী-শিক্ষার 
পরিকল্পনা এ যুগে রূপাঁয়ত করতে গেলে স্ত্রী-মঠও স্থাপন বরা 
প্রয়োজন । যেমন পুরুষদের জন্তঠ তান বেলুড়ে রামকৃষ্জ মিশন 
১৮৯৭, ১ল! মে স্থাপন করেছেন, তেমনই স্ত্রী-মঠও স্থাপন করে- 
লেন । স্ত্রী-মঠের কেন্দ্রে থাকবে জননী সার! দেবীর আদর্শ 
জশবন- সকল সাংসাঁরকতার উধের্বে থেকেও যে পুতজীবন পালন ও 
ভগবত সাধন! চলতে পারে তাহাই সারদা মাতার আদর্শ । 

এ কাজ নারীদের দ্বারা সম্পাদন হওয়াই উচিত ছিল । তাহার 
জন্যা তান পেয়েছিলেন মহীয়সী মহলা ভাগনী 'নিবোদতাকে ; 
১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর, কালীপুজার দন তাহার পাঁরকাল্পিত 
বাঁলকা 'বগ্ভালয়ের স্থত্রপাত করেন ভাগনী শনবেদিতা । ইহারই 
শাখা-প্রশাখা সারদা আশ্রম, নিবেদিতা শবগ্ঠাপীঠ, রামকৃষ্ণ মাহলা 
সংঘ বাংলার নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে গাঁড়িয় উঠিয়াছে । 


৭৪ 


শ্সিস্টার নবোদিতা, জ্বামশীজশী যখন ১৮৯৯ সালের ২০শে জম 
্িতীয়বার আমেরিকায় গমন করেন তার সঙ্গে যান। ছুই 
বণসঘ়্ ভ্রমণের ফল হয় অপূর্ব; আমোরিকায় ভারতের দর্শন, 
যেদাস্ত শশক্ষা দিয়! বেড়ান । ১৮৯৫ থুষ্টাবে যে সময় হ্বামীজশ 
ইউরোপে আসেন, সেই সময় লগ্নে ক্লাশ ও বক্তৃতা শুরু হলো । 
এইখানেই মিস্‌ মার্গীরেট নোবেল তার সংস্পর্শে এসোছলেন এবং 
পশষ্যত্ব গ্রহণ করেন । ভারতে আনিয়াই 'মস্‌ নোবেলকে ব্রহ্গার্য 
ভ্রতে দীক্ষিত করেন । নাম দেন ভাগনী 'নবোদিতা । তদবধি 
সুদীর্ঘ ১৮৯৭ সাল হইতে এই মহায়সী মিল! ভারতের নরনারীর 
সেবায় আত্ম-উত্সর্গ করেন | তীর তিরোধান ১৯১১ সাল, রায়াভিলা 
দাঁর্জীলং | স্যামীজী ক্ত্রী-ীশক্ষার পাঁরিকল্পনা মূর্ত করেন। 
মৃত্যুসময়ে উপস্থিত ছিলেন স্তার জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বনু । 

ভ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শ্বামীজী ছ্িতীয়বার পাঁশ্চম যাত্র! 
কয়েন ১৮৯৯ থুঃ ২০শে জুন । এবার সঙ্গে ছিলেন স্বামী 
ভুরীয়ানন্দ ও ভাঁগনশ দিনবোদতা । ১৯০০ সালের ২৪শে জুলাই 
যখন স্বামীজ্রী আমেরিকায় ভ্রমণ শেষে ইউরোপে আসলেন তখনও 
ধসস্টার 'নবেদিতার সহিত তার মিলন হয় । স্বামজী যখন 
প্যারসে আসলেন তখন 'নিবোদতাও তার সঙ্গে ফরাসী ভাষা 
শিখেন, 'িধেদিতারই অনুপ্রেরণায় ফরাসী দেশের বিশ্বীবখ্যাত 
গাঁয়কা ম্যাডাম কালভে ও 'মস্‌ ম্যাকলাউড 'নবোদতার পথ 
অনুসরণ করে ্বামীজীর শিষ্যা হন । 

১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে বেলুড়মঠে স্বামীজী প্রথম দূর্গা 
প্রতিমা পুজা আরম্ভ করেন । 'বিদেশিনী বাঙ্গালীর মাতৃরূপে 
কন্তারপে দেবীকে আত্ময়রূপ সাধন-ভজনে পরম আকৃষ্ট হন -্ু 
ভত্তগণের সঙ্গে বলেন 

য! দ্বেবী সর্বভূতেবু, মাতৃরূপেণ সংস্থিতা! । 
নমস্তশ্যৈ নমস্তশ্যৈ নমস্তন্তৈ নমঃ নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভৃতেষু বগ্ভারূপেণ সংস্থিতা । 
নয়স্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমস্তত্তৈ নমঃ নমঃ ॥ 

ণববেকানন্দ বুঝিলেন ভারত-ললনাদের 'শক্ষা না দিলে জাত 

গঠনের ও মুক্তি সাধন পূর্ণ হইতে পারে না। সেই জন্য এই 
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গুকভার তাহার মানস-কন্যা 'নিবোঁদতার উপর অর্গণ করেন । 
২৮৯৮ সালের ১৫ই নভেম্বর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য 
কাঁলকাতায় 'নিবোদিতা বিদ্যালয় খোলা হয় । সিস্টার নিবোঁদতা 
মনপ্রাণ ঢাঁলয়া দিলেন । ইহার প্রধান অর্থ যোগাইয়াছিলেন 
শমসেস্‌ ওার্পবুল ও মস জোসেফাইন ম্যাকলটড, | এই ওর্চি- 
ধুলকে বিবেকানন্দ ধারা মাতা বলে ডাকতেন । ১৯১০ সালে 
ওল'বলের মৃতাসংবাদ শুনিয়া নিবেদিতা আমেরিকায় ছুটিয়া যান । 
তাহার পরে 'নিবোদতার স্থাস্থা ভা্গিয়া গেল, তথাপি কাশী, হরিদার 
হইয়া কেদার-বদ্রশপথে গমন কাঁরলেন । সঙ্গে ছিলেন জগদশশ 
বন্থু ও অবলা বস্তু । তীর্থভ্রমণের পর নিবেদিতা জ্বরে পড়লেন । 
তান বুবিয়াছলেন তীচার আর এ-জগতে থাঁকিবার প্রয়োজন 
নাই | প্রতিষিত বিদ্যালয়টি চালাইবার পাকা ব্যবস্থা কাঁরিয়াছিলেন। 
শান্ত পাইবার জন্য দার্জীলং গেলেন । শেষ মুহুর্তের জন্য শাস্ত- 
ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । রোগবুদ্ধ পাইল । খবর পাইয়া 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও তাহার পত্বী ডাক্তার স্তার নীলরতন 
সরকারকে দার্জীলং লইয়! গেলেন । ১৯১১ সালে রায়ভিলায় 
জীবনদপ নির্বাপিত হইয়া! গেল । 


ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 


ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গলার কৃতী সন্তান । যে-সব 
মনীষী বাঙ্গলার বাহিরে উত্তর, পশ্চিম, মধ্যভারতে ইংরাজি শিক্ষার 
ও সভ্যতার বার্তকা বাহয়! লইয়া শগয়াঁছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । হায়দারাবাদের নিজাম ও 
তাহার রাষ্ট্র বৃটিশ শাসিত সাআজ্যের সর্ব প্রধান করদ মিত্র রাস 
ণিউাঁডটারশ স্টেট ছিল । শবশ্থে মুসলমান রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও ধর্মসংঘের 
প্রধান ছিলেন তুরস্কের সুলতান | সুলতানের ছুই কন্যা 'প্রন্সেসদের 
সহিত নিজামের যুবরাজ ও তীহার ভ্রাতার সাঁহত 'ববাহ হয় । ইহাতে 
দনজাম ইসলাম জগতে প্রাতষ্ঠাবান নেতা হন । ভারতের মুসলমান 
জগতে পপ্রন্দ আগাখ! যেমন ধর্সগুর ও ধনী, তেমনই হায়দারাবাদের 
শনজামও প্রতিপাত্তিশালী নেতা! এবং ভারতে সর্ব প্রধানাবিত্তশালী |£ 

হায়দারাবাদে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার পায় ডাঃ অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাতভায় ও দক্ষতায় । তান শিক্ষা 
দবভাগের আঁধকর্তা, 'ডিরেক্টীর অব পাবাঁলক ইনষ্ট্াকসন ছিলেন । 
ওসমানয়। 'বশ্বীবষ্ভালয়ের প্রাতষ্ঠাতা ও ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন । 
গতাঁন উ্ভাষায় স্ুপাণতত ছিলেন । যাঁদও তাহার ছেলেমেয়ে 
সকলেই ইংরাঁজ ভাষায় সুদক্ষ | সরোজনী নাইডু ও হারীন 
চট্টোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় প্রাতভাবান, ইংরাজি দেনন্দিন জীবন- 
যাপনের ও কথাবার্তার মাধ্যম ছিল । 

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাহার পত্বী ঘরে-বাহিরে 
বাংলা ভাষাতেই কথাবার্তা কাঁহতেন এবং বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার 
পালন কাঁরতেন । সরোজনীর মাতা বরদানুন্নরী বাংলা ভাষায় 
কবিতা রচনা কাঁরিয়াছিলেন, তাহারই সহজাত কাঁব-প্রাঁতভা বাংলার 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-প্রভাব সরোজিনশ ও হারানের উপর প্রাতফিত 
হইয়াছে । বরদানুদ্দরীর গীতকাব্যগুল তদানীভ্তন কাঁবসমাজে 
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আদরণীয় ছিল । বরদাস্থুন্দরী স্থগাঁয়কা ছিলেন এবং র্ধন- 
পটায়সীও বটে । 

অঘোরনাথ কাঁলকাতায় বহুদিন ২, লাভলক স্ত্রীটে থাকতেন, 
এই গৃহ মদ্রীয় ৩৫। ১ ০--৩৫।৩৬। ১--পত্সপুকুর রোডের আত সাল্পকটে 
ছিল। অঘোরনাথ প্রাতাঁদন প্রাতর্রমণ করতেন বাঁলগঞ্জ সাকু'লার 
রোডে বড়লাণের বাঁডগার্ড লাইনের বৃহত 'মালটারী ছাউনি বেড় 
দেয়! 'নর্জন রাস্তায় । এই রাস্তার পাশে সেই যুগের খ্যাত 
ঠাকুর ও চৌধুরী বংশের সত্যেন্্র ঠাকুর, স্থরেজ্্র ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী, 
তায় এ চৌধুরী, কে, এন, এম, এন, জে, এ এন, এস, এ চৌধুরী সাত 
জাতাগ্ণ বাস কারতেন । এই অঞ্চলকে বাবু বৃন্দাবন বল! হইত । 
ওই রাস্তায় ভ্রাতাগণ চক্র দিয়! ফ্লাঘোরনাথ মদীয় পল্পুপুকুর ও বেলভলার 
মোড়ের বাটির রক এ বাঁসতেন ও বিশ্রাম কারতেন। 


অট্হান্ত করিয়া অঘোরনাথ একাদন বাঁললেন, “জান, আম প্রেমে 
পাঁড়য় ববাহ কর বরদাকে । সে এক রূপকথার কাঁহনী ।” আত 
আগ্রহে বাললাম, “একটু বলুম ।” অঘোরনাথ বাঁলতে লাগলেন--. 
«ছেলেবেলা হইতেই আমি নৌ-বিহার ভালবাসতাম, জান ত' পুর্ববঙ্গই 
নদশ-মাতৃকার দেশ, কোন গ্রামে এ বাঁড় হতে অন্য বাড়ি যাইতে হইলে 
সালতি, মাটির গামলা বয়ে যাইতে হয় । এইরপ ভ্রমণের সময় একদল 
ডাকাতের হাতে পাঁড় । তাহার! আমায় ভালবাসিল, পরে ভাঁক্ত কারয়া 
তাহাদের সর্দার করিয়া বসিল । ডাকাতের দলের না--বিশুদ্ধ প্রেমের । 
আমার বয়স যখন ১৪, নৌকা হইতে নদীতীরে এক ৯ বগুসরের 
বাঁলকাকে দৌখলাম, জলদেবীর মত জল লইয়া! যাইতেছে-_কলসী 
কাখে মল বাজাইয়! চাঁলয়াছে | ব্যাস প্রথম দর্শনেই প্রেমে পাঁড়লাম, 
দন্থ্য মাঝিদের সাহায্যে, মেয়েটিকে শীববাহ করিবার স্থযোগ পাইলাম । 
জীবন আমার ধন্য হইল, সুখ-ছ্ঃখে প্রকৃত সহধার্মণী তোমাদের 
দিদিমাণ বরদাসুন্দরী 1” খাঁনক হাঁসয়া বাঁললেন--জান, 
তোমাদের 'দিদিমাঁণ কেবল গান গাছিতে জানে না, নাচতে জানে, 
যাহার মন সরল তাহার আবার লজ্জা-সরম কি?” বাঁলয়। হাঁসির ফোয়ারা 
ন অঘোরনাথ । এই সুখী দম্পাঁতর প্রভাব অঘোরনাথ ও 
বরদাসুন্দরশর ৮ট ছেলেমেয়ের উপর পড়ে । তাহাদের প্রথম! কন্তা 
সরোজনীর জন্ম হয় ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭৯ । আর কানিষঠা কন্যা 
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উগ্মান রা গ্রাস, ১৮৯৮ সালে । গুত্রদের মধ্যে জোষ্ঠ বল্লেন 
বীরেন্্রনাখ, 'তাঁন নানা ভাষা জামিতেন, 'তান পাঠ্য অবস্থা হইতে 
ইউরোপে বাপ করেন এবং ১৯৯২ সালে জার্ধানীতেই তাহার মৃত্যু হয় । 
অঘোরনাথের আর ছুই সন্তান ভূপেন্দ্রনাথ ও রধেন্দ্রনাথ হায়দারাবার্দেই 
পাঁতত হন | অন্য কন্তাদ্দের মধ্যে মৃণাঁলনী মাদ্রাজে 

থাকিয়া কানষ্ঠ ভ্রাতাদের লালন-পালন করেন । আর ছুই কম্ার নাম 
আুনালনী ও সুহাঁসিনী | 

পিতামাতার প্রভাব ৪ ছেলে ও ৪ মেয়েদের উপরে কত গভশর ছল 
তাহা শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের ভীক্তিতে বুঝা যায় । তানি 
তাহার «[.16ি 810 17561” পুস্তকে লখেছেন, ( ৭১ পৃষ্ঠায়) 
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সরোণজনী নাইডু একদা সুুরাট কংগ্রেসে বলেন-_ ূ্‌ 
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অঘোরনাথের প্রভাব ও শিক্ষায় সরোঁজনী নাইডুর 'শিক্ষা- 
দশক্ষা) ইংরাজি ভাষায় বাঁক্মিতা, কাবত্ব ও সংস্কাতর দক্ষতা ফুটিয়াছিল। 
তাহা অঘোরনাথ একাদন নিজে ধাঁলয়াছিলেন । একাঁদন প্রাতে 
প্রা মণ শেষ কাঁরয়া আমাদের রক-এ বিশ্রাম করিতে কাঁরিতে 
তাহা হাসিয়া বর্ণনা করেন, জান, তোমাদের মহিলাকখিটি 
ছেলেবেলায় কত ইংরাঁজ ভাষার 'বরোধী ছল । আমার ধারণা 
ইংরাজি পঁথবীর মধ্যে আত সমৃদ্ধশালী ভাষা, ইংরাঁজ না জানলে 
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আমর! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান পাইব না, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী 
শবগ্ঠায় আমাদের জ্ঞান সীমিত হইয়া! যাইবে, দেশাত্মবোধও তেমন 
ফুটিয়া উঠিবে না, ইংরাজি ভাষাই ভারতের নানা ভাষীদের মধ্যে 
সংহাত সৃষ্টি কারবে। 
. সরোজনী আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তাহাকে ইংরাঁজ 'শাঁখতে 
বাল, শকন্ত সে আমার অবাধ্য হইল । ইংরাঁজ শাখতে নারাজ । 
জান একাদন আমি কি শাস্তি দিলাম তাহাকে । তখন তাহার বয়স ৯ 
বগুসর, একলা তাহাকে আমার ঘরে বন্ধ কারয়া! রাখলাম সমস্ত দিন । 
আমারই ত' মেয়ে, সে কাঁদল না, ভয় পাইল না, তাহার বান্দিশালায় 
গোক্ষুরের মত কিছু দোখল না । সরোজনী আবার সাদরে ইংরাজি 
শশাখতে আরম্ভ করল । *ইংরাঁজ ভাষায় এমনই দখল কাঁরল যে 
বিজ্ঞ, বাযী ও মধুর কাঁধ হইয়া উঠিল । সরোজনী বুবিয়াছিল, 
“জননী তাড়না করে সন্তানেরই মঙ্গল তরে |” 

কন্যা সরোজনীকে উচ্চাশক্ষা 'দবার সকল রকম ব্যবস্থ! 
কারয়াছলেন । এই সময় নিজাম সরকারের 'রিলাতে পাশকরা 
রাজবৈদ্ক ডাঃ ভরদ্বাজ লু নাইডু সরোজিনীকে দেখিয়া ও তীহার 
প্রীতভার প্রখরতায় মুগ্ধ হন এবং বিবাহ কারবার প্রস্তাব অঘোর- 
নাথের নিকট করেন ৷ ইহাতে অঘোরনাথ বিরক্ত ও শবাশ্মত হন । 
তান উপবীত পাঁরত্যাগ করিয়াছেন, কেশব সেনের নবাবধান 
মতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন । কিন্তু হিন্দু ব্রাহ্মণ রক্তের প্রাত 
তাহার প্রগাঢ় .ভাঁক্ত ছিল । "তান অব্রাহ্মণ-এর সাহত সরোজনীর 
পববাহ 'দতে সম্মত হইলেন না! | তাহার স্ত্রীরও ঘোর আপাতত ছল। 
পিস্ত উদারপ্রাণ অঘোরনাথ সরোজনীর মন বুঝিবার জন্য তাহার 
ক্্রীকে বাঁললেন । যখন বরদামুন্দরীর নকট জানলেন সরোজনী 
নাইডুকে ভালবাসয়া ফোলিয়াছে তখন অঘোরনাথ বড়ই চিন্তায় 
পাঁড়লেন । শতান সরোঁজনীকে দুরে বলাতে পাঠাইয়। তাহার মন 
পালটাইবার চেষ্টা কারতে লাগিলেন । এমন সময় নজাম বাহাছুর 
অঘোরনাথের কম্ঠাকে বলাতে আড়াই বতসর অধ্যয়ন কারবার জন্থা 
খরচ মঞ্জুর করিলেন । অঘোরনাথ স্বস্তি বোধ করিলেন । কিন্ত 
সরোঁজনী [বলাতে বৌশাদন রাহলেন না, ভারতে 'ফাঁরলেন এবং 
নাইডুকেই 'ববাহ কাঁরলেন। 
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ধরদাসুন্দরী একজন দক্ষ পাঁচিকা ছিলেন । তাহার হাতের রান্না 
খাইয়া হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তৃণ্তি পাইত । তাহার রান্নাঘরের 
আশেপাশে হায়দারাবাদের 'নজাম সরকারের সন্ভান্ত ব্যাক্তি ও সাধারণ 
মজুর পর্যন্ত উদয়-অন্ত জমায়েত হইত । কাঁলকাতার লভলাক স্ট্রীটের 
তীহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রজনী রায়--ধাহার নামে রায় স্ট্রীট, 
শশিভূষণ দত্ত, ক্ষীরোদ চৌধুরী, বহুবাজারের শ্রীনাথ দত্ত প্রমুখ । 

অঘোরনাথ কাঁলকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন। 
নবাবধান সমাজে ব্রান্গধর্ম গ্রহণ করেন । 'তাঁন গৌড়া কুলীন ব্রাহ্মণ 
বংশের সন্তান) তাই তান আতি কঠোরভাবে কুলীন নারীদের 
উদ্ধারের জন্য দল বাঁধলেন । জুটি হইল অঘোরনাথের জ্ঞাত 
ভ্রাতাদ্ধয় নবকাস্ত ও 'নাঁশকান্ত, শীতলকান্ত ও বাসন্তী দেবী | 
দেশবন্ধুর পত্বীর "পতা বরদীকান্ত হালদার । তাহারা মৃত্যুমুখধাত্রী 
বৃদ্ধাদের হাত হইতে যুবতী ও নাবালিকাদের উদ্ধার কাঁরতে লাগিলেন 
-যাহাদ্দের পিতামাতা কুলীন ধর্ম রক্ষার জন্য শীববাহ দিতেন । এই 
সব মাহলাদের উদ্ধার করিয়। শশক্ষা দবার ব্যবস্থা করিলেন । 
বঙ্গমাহলা! বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ইহাই ভারতের আধুনিক শিশক্ষার 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা 'দিবার প্রথম স্কুল। ছ্বারিকানাথ গাঙ্ুলী 
মহাশয়ের তত্বাবধানে স্কুলের ও বঙ্গমাহলাদের ইংরাজী শিক্ষার পথ 
পাঁরক্কার হইল । 

আতি শীম্রই অঘোরনাথ ও তাহার সাঙ্গগণ মেয়েধরা আইনে বিব্রত 
হইলেন । অঘোরনাথ তখন বলাতে অধ্যয়নের সুযোগ পাইলেন । যে 
জন্য তাহার! ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করলেন । কেশবচন্্র সেন 
প্রবতিত ভারত আশ্রমে উদ্ধারপ্রাপ্ত নারীদের রাখা হইত । 
বরদাসুন্দরশ এই আশ্রমের একজন সোবকা ছিলেন । 

অঘোরনাথ রসায়ন বষ্ভালাভের ভীষণ অনুরাগী ছিলেন । তিনি 
ইয়োরোপে কোমস্ত্রী পাঁড়বার জন্য কাঁলকাতা "বিশ্বীবগ্ভালয়ের গ্রীল 
ক্রাইস্ট ও বাঝ্সটার 1ফাঁজকাল সায়েন্স ও হোপ বৃত্ত লইয়া গমন 
করেন । ১৮৭৭ খুস্টাব্ে ডি এস সস িগ্রী লাভ করেন। 
পতানই প্রথম এঁডনবরা বিশ্বীবগ্ভালয় হইতে ভি এস জি 
পান। তারপর তিনি জার্মানীতে কেমিস্ট্রী পড়িতে যান। 
শবখ্যাত ডাচ কোমস্ট ৪100 8০ঠি মহাশয়ের বালিনের 
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ধনকটম্থ রসায়নাগার়ে অধ্যয়ন করেন । 'তাঁন হলেন 2591 
1666 96 £১£101790) 25 01010907050 তা 
₹/01109001  80০1805. কিন্তু অঘোরনাথ কৌমস্ত্রীর চচ 
ছাঁভয়া দিলেন । তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খেদ করিয়া বাঁলয়া ছলেন-_ 
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যখন অধোরনাথ রাজনৈতিক আবর্তে পাঁডিয়া হায়দারাধাদ হইতে 
শবতা়িত হন তখনও আচার্য পিস রায় বলেন, 
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--(20690195181179 ০1 ৪, 1361709811 0150001905-1,--107) 

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসবার পরই ১৮৭৮ খ্‌ঃ নাগাদ ডাঃ 
অঘোরনাথ চট্রোপাধ্যায়কে হায়দারাবাদ রাজ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রবর্তনের জন্য আহ্বান করা হয়। ইংরাঁজর মাধ্যমে উচ্চাশক্ষা 
পদবার জন্য একটি স্কুল অঘোরনাথ প্রথমে পত্তন করেন । তাহার 
উত্তম পদ্ধাততে শিক্ষা দিবার দক্ষতা এবং তার প্রগাঢ় গঠনমূলক 
শীক্তর জন্য 'নজাম বাহাদুরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়া 
উঠেন । অঘোরনাথ কয়েক বতসরের মধ্যে হায়দারাবাদ কলেজ 
স্থাপন করেন এবং অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কত করেন । ইহাই পরে মাদ্রাজ 
শবশ্বীবষ্ভালয়ের অন্তভূক্ত হইয়া ধিখ]াত নিজাম কলেজে পাঁরণত 
হয় । আজও তাহার দেওয়ালে ডাঃ অঘোরনাথের চিত্র শোভা 
পাইতেছে । 

ডাঃ অঘোরনাথ তাহার পত্বীর সাহায্যে একটি নারশ মহাবিষ্ভালয় 
স্থাপন করেন । তানি বুঝয়াছিলেন ভারতে বিজয় রথের চক্র 
কেবল পুরুষ ঠোঁলবে না, ইহার জন্য চাই নারীর সহযোগিতা | এই 
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নার কলেজই শেষে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রধান কলেজ 
রূপে এখন াড়াইয়া আছে । ইহাতে 'শক্ষিত মাহলাগণই নারীর 
সর্ব মঙ্গল, শক অর্থনৌতিক, ক রাষ্ট্রনোতক, ক সমাজ সংস্কার 
কার্ষে অগ্রণী । 

তান বাল্য-ীববাহ রহিত ও বিধবার পুনবিবাহ প্রথা 
হায়দারাবাদে চালু করেন । তান অধ্যক্ষা হইয়াও ছাত্র-ছাত্রীদের 
ব্যাক্তগত সুখ ও হুঃখের সমভাগী হইতে লাগিলেন । তাহার 
সাক্সধ্যে আপিবার জনসংখ্যা এতই রীদ্ধি পাইল যে তাহার 
বাটীতে 'নত্য দরবার বাঁসতে লাগল । ইহা পরে “আনাগ্রমা-এ. 
ইকওয়ান ইউস সাফ” অর্থাৎ ভ্রাতসংঘ নামে খ্যাত হইল । 

তাহার পাঁচ বগুসরের সাধন! হায়দারাবাদ রাজ্যে এমন এক সাড়া 
আনিয়া দিল যে ইহার প্রাতটি নরনারীর হৃদয়ে অপূর্ব স্বরাষ্ট্র 
চেতনা জাগাইয়া দল । এই স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও রাষ্্রচেতনা 
এমনই প্রবল আকার ধারণ কাঁরল যে এত বড় শিক্ষা 
আভিযাঁন হঠাৎ বাধা পাইল । ১৮৮৩ সালের ২০শে মে ডাং অঘোর- 
নাথের চাকরী অস্থায়ী বরখাস্ত (11200001215 9030000) করিয়া 
নিজাম রাজ্যে বৃটিশ পররাষ্ট্র আধনায়ক ( পাঁলটিক্যাল রোসিডেণ্ট ) 
তাহাকে হায়দারাবাদ হইতে পাঠান -সৈম্ত ছারা বাহষ্কৃত করিয়া 
শ্দল | তাহাকে 'নিজ অর্থে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিতে দিল না । 
শতাঁনি তখন উপাঁস্থত তাহার অনুরাগী নরনারীদের বাললেন- “আমি 
এই নি়শ্রেণীর কামরায় স্বেচ্ছায় ঢুকিতোছি না। আমায় 
জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢকাইয়া দিতেছে |” 


কয়েক বতসর পরই আবার ডাঃ অঘোরনাথের ডাক পাঁড়ল ।' 
শনজামের শিক্ষা-মন্ত্রণালয় হইতে তান আবার নিজাম কলেজের 
প্রন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন । তান সাধারণ ও নিজাম রাজবংশের 
পুরুষ ও নারীর হৃদয়ে উচ্চশিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন । 
তানি উ্র্তবষয় পঠন-পাঠনের এমন সুদ্দর ও উচ্চ মানের প্রবতন 
করেন যে ভারতের শবাভিন্ন অংশ হইতে উচ্চাশক্ষার্থীরা ওসমানিয়া 
বিশ্বাবগ্ভালয়ে ছুটিয়া আসল । ূ 

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়| তখন, 
অঘোরনাথের চেষ্টায় হায়দারাবাদবাসীরাও কাগ্রেসের শাখা স্থাপনের 
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অনুমোদন পাইতে লাগল । লাল-বাল-পালের বামপন্থী পাঁশ্চগণও 
হায়দারাবাদ রাজ্যে অঘোরনাথের সাহায্যে আভষান চালাইতে 
লাগল | দেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রেবা ব্যবহারের পক্ষে 
পদকে দিকে আহ্বান চলল, বন্দেমাতরম জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত 
হইতোঁছিল | বাঙ্গলার সন্ত্রাসবাদ হায়দারাবাদে চুকিল । অঘোরনাথ 
এইসব আন্দোলনের পিছনে ছিলেন । 

হায়দারাবাদ রাষ্ট্র এই সব আন্দোলনের বিরোধশ ছিলেন । 
আন্দোলন দমনের চেষ্টা চাঁলতোঁছল, এমন সময় ১৯০৯ সালের 
পডসেম্বর মাসের ২১শে তাঁরখে নাঁসিকের কালেকটার শমঃ জ্যাকসনকে 
মহারাষ্ট্র যুবক অনন্ লক্ষণ কনাড়ে গাল করিয়া! হত্যা করে। যে 
বন্দুকের দ্বার! জ্যাকসন সাহেব িনহত হইয়াছিলেন তাহা! হাযদারাবাদ 
নজাম সরকারের বাঁলয়া প্রমাণত হয় । সঙ্গে সঙ্গে বু নগরবাসীকে 
সন্দেহ করা হয়, অনুসন্ধান ও শনর্ধাতন চলে । তাহার ফলে শিক্ষা 
শবভাগ হইতে অনেক শিক্ষক ও কর্মচারী বিতাড়িত হন । 


ডাঃ অঘোরনাথ চট্রোপাধায় মহাশয় হায়দারাবাদ হইতে 
বহিষ্কত হন । তাহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
বায়! সময়ের পুর্বে পেনসন গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য করা হয় এবং তাহাকে 
কলিকাতায় কয়েক বতসর ইন্টার্ন (11017) করা হয় । 
বহুকাল তাহাকে নজরবন্নী-অবস্থায় কাটাইতে হয়। সেই সময় 
“তান লাভলক স্ট্রীটে বাস করেন এবং লেখকের নিকট বলেন, রাতাঁদিন 
ছায়ার মত স আই ডি তীহার অনুসরণ কাঁরতেছে । এমন কি 
তাহার কন্া স্থনীলনী ও জামাতা-_-কটকের লব্ব-প্রাতষ্ঠ ব্যারিস্টার 
পব 'স রায়ের সাঁহত দেখা পর্যস্ত কাঁরতে পুঁলশ দেয় নাই । 
তানি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সেবা কাঁরতে পাঁরয়াঁছলেন 
বাঁলয়া ভীত ও গৌরব অনুভব করিতেন, তাহা আমাদের কাছে 
বাঁলয়াছিলেন । 

ঘা 00610190019 01 111019 181101191 (501721999, 
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এই মহান বঙ্গ সন্তানের কথা, তাহার প্রাণ খোলা হাসির ছটা, 
তাহার আজগ্ম দেশবাসীর শিক্ষায় আত্মোতসর্গ, দেশসেবার কথা এখন 
লোক ভূয়া শগয়াছে, এখন গল্পকথায় দাড়াইয়াছে । লেখক তাহায়ই 
মুখে শুাঁনয়াঁছল দনের পর দিন । 

তান 'চিরজশবন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, সত্যতে আস্থাবান মহাপুরুষ 
ছিলেন । তীহার শেষ কথা, “যাহা! সত্য তাহার লীন নাই, জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই, কেবল আত্মাই িরজীবী, জদ্মে জঞ্টে ইহার ম্ফুরণ ও 
বকাশ হয় |” 

: তীহার কম্যা সরোজিনী বলেছেন ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অনুতিত 
১8121) [61911017 00010616006 111 119,0195-এ--ড/1151 
105 91001 ১8110170796 100 ৪5 005 ০01 605 2686591 
11121) ০06 006 %/0110 799 2000 (0 010, 1015 1851 ৮/০0105 
/০০---০00170 0817 016 (08115 9000. 77615 15270 
01100 800 00516 19 100 0920). 0717515 19 01015 115 90171 
96610175 ০০010101011 15 10121161 2100. 10121021 91809 ০ 11.” 

১৯১৫ সালে লাভলক স্স্রীটের বাসভবনে ডাঃ অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় শেষাঁনশ্বাস ত্যাগ করেন । তাহার মৃত্যুকালে তাহার 
তৃতীয় পুত্র রণেন্্রনাথ শহ্যাপার্থ্ে ছিলেন । তিনি তাহার শেষ 
পার্থিব কর্ম সম্পাদন করেন । 

তাহার মৃত্যুসংবাদ টেলিগ্রাম পাইয়া হায়দারাবাদ থেকে সরোজিনী, 
নুহাঁশনী ও হারীন্দ্রনাথ কলকাতায় লাভলক স্ট্রীটের বাড়তে 
আসেন । তীহার মা! বলেন দেখ তোমাদের পিতার মৃত্যু হয় নাই, 
তোমাদের মাতারই মরণ হইয়াছে । চক্ষে জল নাই, স্থির এবং 
অনাসক্ত । তবে একদিনেই তাহার মাথার চুল একেবারে লাদা! হইয়া 
শগয়াছে | সতাগসাধবশী শ্বামশর মৃত্যুর এক বতসর মধ্যে ইছলোক 
ত্যাগ করেন । 

অঘোরনাখের মৃত্যু সম্বন্ধে ভ্ীমত সরোজিনণ নাইডু এক অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন | যোঁপন অঘোরনাথের মৃত্যু হয় সেদিন 


এ বি 
৪ 


সরোজিনধর বাটীতে হায়দারাবাদে তাহার ৮05 091৫92 10165, 
1101৫ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার উপলক্ষে এক গ্রীতসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইতোঁছিল । যে-মুহুর্তে অঘোরনাথ মারা যান ঠিক দেই মুহূর্তে এক 
ভিচ্ষুণী ফটকের কাছে আসিয়া চীৎকার কাঁরয়া বলে আমি তোমাদের 
কাছে রুটি শভক্ষা কারতে আস নাই, যে আমায় অকাতরে দিত লে 
চলে গেছে, চলে গেছে, চলে গেছে । দাতার মৃত্যু হয়েছে । 

*“] 91911] 1006 291 001 8109 21119 01 00. 76 91170 5856 
5917010101915 195 20106, 2029, 50176, 11715 21০1 108$ 
0776.৮--(981811)5 [ঘ2100”--30০1--6886-91 ) 

মুহুর্ত মধ্যেই সেই 'ভিন্ষুণী অন্তর্িত হুইয়৷ গেল । উপাঁস্থিত 
ব্যাক্তগণ সকলেই 'বাস্মির্ত হইল, 'কছুক্ষণ পরেই অঘোরনাথের মৃত্যু- 
সংবাদের টোলগ্রাম আপিল । 

সকলেই স্তাম্তত হইল ও মর্মাহত হইল । 

হে বার, হে শুদ্ধ প্রাণ, হে অমৃতশ্ত পুত্র--শাস্তিতে বিরাজ কর । 


ও শাস্ত ও শান্ত ও শাস্তি । 


ঠ্ক্কা 


স্যার রাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সমস্ত মনশষী বাংলার কৃপ্টি, ভাষা ও জাতায় 
জীবনকে উচ্জ্রলতর কারয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ভার রাজেন্্রনাথ 
মুখাজি অন্যতম | স্যার রাজেন্দ্র--বাঙ্গালী অব্যবসায়ী' এই 
কলঙ্ক মোচনকারা, প্রাতভাশালী ব্যবসায়ী, শিল্পী ও স্থপাত ছিলেন । 
তীহার ৮* বগুমর পর্যন্ত কর্মময় জীবন বাঙ্গালীর মুখ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
মহিমামাণ্ডত কাঁরয়াছিল । বাঙ্গালী যৌথ-কারবার ও সম্ঘবন্ধ হইয়া 
কর্ম করতে অক্ষম, বাস্তবক্ষেত্রে 'সাদ্ধিলাভ কারবার শাত্তর অভাব, এই 
কলঙ্ক রাজেন্দ্রনাথ িনজকর্ম, সাধনা! ও নিষ্ঠার ছারা মোচন 
করিয়াছিলেন । তান একজন কর্ণবীর ছিলেন । তান প্রথমে 
মার্টিন কোং পরে মার্টিন বার্ন কোং প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
স্থনাম ও প্রাতষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন । এই প্রাতিষ্ঠান কাঁলিকাতায় 
পাশ্গত্য প্রধান প্রধান ব্যবসাঁবাণিজ্য “হাউস” রূপে প্রাসাদ্ধ 
লাভ কাঁরয়াছে । 

সার রাজেন্দ্রনাথ মুখাজি আচার-ব্যবহারে, চাল-চলনে, আদব- 
কায়দায়, কথা-বার্তায় অফিমে ও জনগণের 'নকট পুরো! ইংরেজি ধরণে 
চাঁলতেন, কিন্তু অন্তরে নেহশীল বাঙ্গাল 'ছিলেন । তাহার সাঁহত 
অধশতাব্দী িশিয়া তাহা উপলান্ধ কারয়াছি । 

রাজেন্দ্রনাথকে প্রথমে দোখ ১৯০৫ সালে তদানীস্তম কাঁলকাতা 
শোরিফ নাঁলিনশীবহারশ সরকায়ের বাটাতে । শ্যার রাজেন্দ্রনাথ তখন 
ণবডন স্স্রীটের শীনজ বাটাতে থাঁকতেন, সেই বাটী পরে বিখ্যাত 
কণ্টাক্টর জে,?স, ব্যানাজি মহাশয় ক্রয় করিয়াছিলেন । হিন্দু 
ক্ষুলের আমার সতীর্থ ( ফজলী ) এস, এন, সরকারের পিতা ছিলেন 
নাঁলনীবাবু ৷ শ্তার রাজেন্দ্রনাথ যখন তাহার 'বিডন স্স্রীটের বাড়ি 
ছাড়িয়া ৭নং হারংউন স্ত্রীটস্থ প্রাসাদতুল্য নৃত্তন বাড়িতে আমেন, 
তখন প্রায়ই এখানে আমাক যাতায়াত ছিল | আমার এক আন্মীয়! 


১৬৭ 


জগংমোঁহিনী 'সিংহ ছিলেন শ্তার রাজেনের প্রথমা কন্যা! নেহলতার 
সহপাঠী । তাহার সহিত শ্তার রাজেন্দ্রের ও লেডী যাঢুমতশ মুখাজির 
সাহত 'মাঁশবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । প্রাতি বছরই শ্তার রাজেন 
ভাইস্রয়কে পার্টি দিতেন । এই পার্টিতে শীনমন্ত্রণ পাইলাম | 

এইরূপে জগতমোহনী দেবীর মাধ্যমে লেডী যাছ্মতাঁর সাহত 
পরিচয় লাভ কার । তিনি আমাকে পুত্রবৎ জেহ কারতেন । প্রাত 
উত্সবে তিন আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে আহ্বান কাঁরতেন | মদীয় 
আলয়ে পুজা ও বিবাহ উপলক্ষে লেভী মুখাজি যোগ 
দিতেন । 

একবছর পক্মপুকুরে চড়ক উৎসবের সাঁহত একটি হ্বদেশী দ্রব্যর 
মেলা করা হইয়াছিল । ১৯০৬ সালে পৌঁড়াবাজারে, অধুনা ষে স্থানে 
09108068 010৮-এর গৃহনিমিত সেইখানে এক বিরাট হ্বদেশী শিল্প- 
প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় | রাষ্ট্রুর সুরেন্দ্রনাথের জামাতা জে, চৌধূরী 
সাহেবের চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গরূপে এই স্বদেশী 
প্রদর্শনী হইয়ীছল । তাহার পরেই কাঁলকাতায় স্বদেশী দ্রব্যের 
প্রদর্শনী পদ্মপুকুরের চড়ক মেলার সাঁহত অনুষ্ঠিত হয় । প্রদর্শনীর 
সভাপাঁত ছিলেন শ্তার আশুতোষ মুখাজি ও সহ-সভাপাঁত ছিলেন 
সুরেজ্ঘনাথ মাল্লক মহাশয়, আর সম্পাদকের ভার ছিল লেখকের 
উপর | প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন স্তার প, সি, রায় । প্রদর্শন 
দোখবার জন্য লেডী যাছুমতী মুখার্জকে আমন্ত্রণ কারয়া আঁন। 
জোড়া মুখাজি এই প্রদর্শনী দেখিয়] বিশেষ সন্তুষ্ট হন । তানি শিল্পপাত 
ত্যার রাজেন্দ্রকে প্রদর্শনী দেখিবার জন্য পাঠান । 

স্যার রাজেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর চাঁরধারে পদ্মপুকুরের চাঁরাঁদকে 
চড়কের মেল! দৌখিয়৷ বিরক্ত হইয়া! ফিরিয়া গিয়া লেড যুখাজিকে 
তিরস্কার কাঁরয়! বলেন, “কুলো-ধামা! আর পাঁপরভাজার প্রদর্শন 
দেখাতে আমায় পাঠিয়ে আমার সময় নষ্ট করলে ।” 

তখন যাছুমতী তাহাকে বুঝাইয়া বাঁললেন, “চড়কের মেলার 
উত্তরে 'বরাট ন্বদেশী মেলার প্রদর্শনী ক্ষেত্র |” 

তখনই আমায় ডাকিয়া পাঠাইয়। প্রদর্শনীর খু'টিনাটি সব সংবাদ 
লইবেন । প্রদর্শনী শেষ হইয়। গিয়াছে তখন | কিন্ত হ্বদেশী দ্রব্যের 
প্রা তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেই জন্য সাউথ সুরার্ধন দুল 
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হলৈ প্রদ্নীর প্রদর্শকদের সার্টিফিকেট বিতরণী সভায় 'নজহপ্তে 
বিতরণ করেন । 

এইরূপ মনোভাব থাকায় উনাষংশ সাহিত্য সম্মেলনের আঁধযেশন 
গোখেল মেমোরিয়াল ইচ্কুলের নবানার্মত হর্ম্যে যখন একটি প্রদর্শনী 
অনুষ্টিত হয়; তখন সেই প্রদর্শনীর দ্বার-উদঘাটন কারবার জন্য 
সুরেন্্নাথ মল্লীক মহাশয়ের সাহত শিয়া সভার রাজেন্দ্রকে অনুরোধ কারি । 
তিন একবাক্যে তিথাস্ত' বাললেন । তান প্রদর্শনশর দ্বার-উদঘাটন 
করিতে আসলে তখন তাহাকে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা! করিতে অনুরোধ 
কার। িনিহাসিয়! সম্মত হন। বাংলা টাইপকরা 'লাখত ভাষখ 
পাঠ করেন, শুধু তাই নয় কালো৷ আলপাকার কোট ও ধৃতি চাদর পাঁরয়া 
সভায় আসেন । এইরূপ পোষাকে তানি অনভ্যনস্ত "ছিলেন । 
তাহাকে এই পোষাকে দোঁখয়া সকলে বিশ্মিত হন । মলে অছে 
অনভ্যাসের দরুণ তাহার কাপড় খুঁলয়া যাইতে লাগিল, তখন এক বেন্ট 
কোমরে বাঁধিয়া দেওয়! হইল । 

তান আতি সচ্চারত্র নিষ্ঠাবান ব্যাক্তি ছিলেন | জাল, জুয়াচ্চুরী 
বরদাস্ত কারতে পারতেন না । যাহা ভাল বুঝতেন তাহা ঠিক 
কাঁরতেন। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাহার দৃরদৃষ্টির খুব খ্যাতি ছিল। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১ কি ১৯২২ খুস্টাব্ধে ভারতে দারুণ অর্থকষ্ট হয় । 
সেই সময় মার্টিন কোংএর এক প্রবীণ ইঞ্জনীয়ারকে তানি ছাড়াইয়া 
দেন । সেই হীঞ্জনীয়ার মহাশয় আমার প্রাতবেশী ছিলেন । গার 
রাজেন্দ্রনাথ যাহাতে পুননিয়োগ করেন তাহার জন্তা আমাকে 
কাতরভাবে অনুরোধ করেন । আমি কখনও স্যার রাজেন্দ্রের নিকট 
কোন কারণেই তাহার 'নকট অনুগ্রহপ্রার্থী হই নাই । কোন 
বড়লোকের কাছে নিজের স্বার্থের ও সুবিধার জন্য অনুগ্রহ চাওয়। 
আমার হ্বভাবাবরুদ্ধ । ব্রাহ্মণের কাতরতা৷ এড়াইতে না পাঁরিয়া 
সার রাজেন্দ্রনাথকে এ হাঞ্জনীয়ারের পুননিয়োগের কথা বাল। 

তান বিরক্ত না হইয়া বাঁললেন-_-“আমার কর্মচারীকে ছাড়াতে 
কি আমার ব্যথা লাগে না? বড় ছৃর্দন আসছে-_-তাই ছাঁড়য়োছ। 
তুমি দেখো ২।১ মাসের মধ্যে ক্লাইভ স্ত্রীটে লোক চলবে না ।” 

ঠিক তাহাই হইল । ক্লাইভ স্ট্রীটের সমস্ত ব্যবসা বন্ধ 
হইয়া! গেল । 
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ভার রাজেজ্রনাথ ইংরেজ জাতির পরম ভক্ত ছিলেন । ইংরেজ 
আইনের পরম অনুরাগী, তথাঁপি তাহার অন্তর দ্বদেশের স্বাধীনতা 
অর্জনের ইচ্ছায় ভরিয়া থাঁকিত | তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ একবার 
পাই । ল্েডী অরলা বসুর প্রাতষ্িত নারী-শিক্ষা সামাতর সভাপতি 
1ছলেন স্তার রাজেন্্রনাথ । একবার এক বার্যানর্বাহক সামাতর 
সভায় লেভী বনু মারী-শিক্ষা সাঁমাতর বিষ্ভাসাগ্র বাণীভবনের 
তত্বাবধায়ক! জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী (কাকুলী ) যড়যন্ত্র মামলার অর্থসংগ্রহ 
করবার অপরাধে তাহাকে পদচ্যুত কারবার লংকল্প করেন ! তখন 
আমাদের প্রস্তাবমত শ্রীমতী গা্থুলীর শাস্তীবধান কারলেন না ও 
লেডাী বন্ধুর প্রস্তাব, নাকচ কাঁরতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । 

তান তখন বালয়াছিলেক্প, “মস্‌ গাঙ্গুলী ব্যাক্তগত আঁধকারে 
যাঁদ রাজনৌতক মামলার জন্য অর্থসংগ্রহ করেন তাহাতে বাধা 
দেওয়। অনুচিত, আর দেশের স্বাধীনতার জন্য ৷ ধাঁহারা শাক্ত ও অর্থ 
ব্যয় করেন তীহারাই প্রকৃত মানুষ । 

তান আত নিষ্ঠাবান গৃহত্যামী ছিলেন । তাহার পরিবারের 
মধ্যে যেমন কড়া শাসন ছিল তেমনই ছিল স্সেহপ্রবণতা ও 
সংঘবন্ধতা | ভীহার 'জতেন্দ্রনাথ ও স্যার বীরেন্দ্রনাথ নামে ছুই 
পুত্র এবং স্েহ, মায়া, প্রীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম পাঁচ কন্যা মধ্যাহ-ভোজন 
করিবার সময় সকলে সমবেত হইতেন । 

লেডী যাছুমতী ধর্মপরায়ণা ও লাধবী মহিলা | একাদিন শ্তার 
রাজেন্্রনাথের উপাঁস্থিততে বলেন, “একটি ভালঘরের বামুনের 
মেয়ে দৌখয়া দাও | আমার ছোটছেলের (স্যার বীরেননাথের ) 
1ধধাহ দিব |” 

আম ইাঙগত কারলাম, “গৃহস্থের মেয়ে যাঁদ গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে আমার জানা এক মেয়ে আছে । 'হন্দুবিশ্বীবদ্ভালয়ের দর্শনের 
অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ আধকারাীর মেয়ে-_রাণু । রূপসী ও রবীন্দ্রনাথের 
স্লেহের পাত্রী |” 

রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত । তানি ততঙ্গণাৎ 
বাঁললেন, “তুমি এখনই কাঁবকে খবর দ্বাও ।* 


রাণুর সাঁহতই 'বিধাহ স্থির হইয়া গেল । 'রিবাহের জন্ত কন্যা- 
পক্ষের বাটা ঠিক কাঁয়িবার ভার পাঁড়ল আমারই উপর । ২৬লং 
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বাঁলগঞ্জ সাকু'লায় রোডে চেরবাগানের র়াজেন্্র মা্লকের বাগান- 
বাটা_্থাহার বক্ষভেদ কাঁরয়া 'রাচরোড গিয়াছে । অধুনা 
সেন্ট লরেন্স স্থলৈর অট্রালক! (াড়াইয়া আছে ।* সেই 
বাঁটা জোগাড় কর! গ্েল। ন্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কয়েক ঘণ্টা তথায় 
ছিলেন | িন্ুমতেই শববাহ হয় ( ফণীবাবুর প্রথমা কম্তা আশা 
এখন (মিসেম্‌ আর্ধনায়ক ) তাহার পর ভক্তি, মুক্ত, শাক্ত সকলেই 
গবত্ষী এবং আমাদের পাঁরচিত । কাশী বিশ্বীবষ্ভালয়ের প্রাঙ্গণে 
আমার এক মাতুল জ্ঞানেন্ত্রনাথ বনু মহাশয়ের পুত্রগণের ইহারা 
সহপাঠী | ভবানীপুরের হেলাম্‌ রোডে ফদী আঁধকারী মহাশয় 
যখন বাস কাঁরতেন তখন প্রায়ই মদীয় ভবনে আগমন করিতেন । 


স্যার রাজেন্দ্রনাথ কোন মোটা দান করিয়! যান নাই বটে, তবে 
মাসে ৭।৮ হাজার টাকা দান কারতেন বায়! আমার জান! আছে । 
এই দানের মধ্যে ইন তাহার ্বগ্রাম ভাবলার বাটার আত্মীয়-স্বজন 
এধং গ্রামবাসীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও পাঁরধানের জন্য ব্যয় 
কাঁরতেন। 

তবে তান দানের অপব্যবহার সহা কাঁরতে পারতেন না। 
একদা আমাদের পাড়ায় ভ্যানা মিত্র মহাশয়ের পুত্র ঠাদার খাতায় 
মৃত বা ভারতে অনুপাস্থিত ইংরেজ দাতার নাম লিখিয়া সবার 
রাজেন্্রনাথের নিকট ফুটবল ক্লাবের টাদার জন্য এক খাতা উপস্থিত 
করেন । শ্ডার রাজেনের অনেকে ছুর্নাম দিত যে তিনি বড়ই সাহেষ- 
ঘেঁষা | তান মিথ্যা নাম বসানো ধারয়! ফেলেন এবং তিনি তাহাকে 
পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়া দেন । এ যুবকের ৩ মাস জেল হয় । 

শ্তার রাজেন্দরের মৃত্যুর পর তাহার মর্সরমূতি প্রাতষ্ঠা হয় । 
কঁলিকাতার 90. 7. ০0-র সামনে লালদীঘর পাশ্চমে | 
ইহা প্রাকৃ-্যাধশনতা 'দবসে লালদঘির বাগানে প্রথম ভারত”য় 
মৃতি স্থাপন । ৫1৬ বৎসর পূর্বে ট্রাম লাইন প্রসারের জন্য সেই মুর্তি 
ডালহাউীস স্কোয়ার হইতে অপসারিত হইয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল 
হলে বসানো হইয়াছে ৷ ইহার কারণ মার্টিন কোং ভক্টোরয়া হলের 
'নির্দাতা | তবে ব্যবসায়শী রাজেন্দ্রনাথের মূর্ত কলিকাতার প্রধান 
মা অঞ্চলে লালদীতির পাড়ে এই মূর্তি স্থাপিত হওয়াই 

| 
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আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পৃহা ভারতায়দের মধ্যে খুবই 
জাগয়াছে | শ্ভার রাজেজ্্রনাথের পূত-চা্িত্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সততা, অভিজ্ঞতা এবং িষ্ষলঙ্ক আদর্শ আধুনিক ব্যবসায়িগ্ণকে 
কোনপ্রকারে অসাধুতার হাত হইতে রক্ষা করিলেই বাংলা দেশে 
ব্যবসা-বাপক্ের সুনাম প্রাতষ্ঠিত হইবে | ইহাই ভগবানের 


নিকট প্রার্থনা । 
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অনাগরিক ধর্মপাল 


১৮৯৩ খুষ্টাকে আমেরিকায় 'সিকাগো সহরে বিশ্বধর্ধ মহা-লম্মেলন 
অন্থুঠিত হয় । সেই মহাসভায় এশিয়ার ছুইজন সাধু যোগদান 
করিয়াছিলেন । তীহারা এঁশয়ার ছুইটি মহাধর্স হিন্দু ও বৌদ্ধ তব 
ও দর্শনের গুহাতত্ব বিশ্ববাসশর নিকট পারবেশন করেন | তাহাদের 
মধ্যে একজন হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন অনার্গীয়ক 
ধর্মপাল । জড়জগতের উপর আঁধপত্য এবং ভোগ-বলাসে মত্ত চঞ্চল 
মনোবুরত্তির নর-নারীগণ ভাবতেরই মহামানব ভগবান বুদ্ধের শান্ত ও 
মৈত্রীর বাণী ধর্মপালের নিকট শুনেন | ধর্মপাল মহাশয় বিশ্ববাসীর 
(সমক্ষে গহজ ও সরল কথায় বুদ্ধের বাণী প্রকাশ করেন । মানব ?নজেই 
তার স্থখ-ছুত্খের নিয়ন্তা এই গৌরব পাইল । 

ধর্পাল 'সংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ?সংহল দ্বাপেই 

ধাল্য-জীবন ও যৌবন আঁতবাহিত হয়। ১৮৬৪ খুঃ 
$৪শে সেপ্টেম্বর 'সিংহলের ধাঁন হেওবতরণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
দুদ থৃস্টধর্মাবলগ্ষশ ছিলেন | ধর্সপাল মহাশয় 

প্থওকজন্ফিস্ট ম্যাডাম র্রেভাস্ক ও কর্নেল অলকট 
সাহেবের সর্ব ধর্স গুহা তত্বকথা পাঠ কারিয়! তাহাদের অনুরাগী 
হন । বৌদ্ধধর্মের মর্কথা বুবাতে পারেন ও 
দর্শনে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন । তদবাঁধ তান বৃদ্ধের পরম 
অনুরাগী হইয়াছিলেন | 'তাঁন প্রথমে কাঁলকাতায় আগমন করেন 
এবং থওজিস্ট নলকমল মুখাজি মহাশয়ের আতাঁথ হইয়া! থাকেন । 
তাহা! ১৮৯১ সালের ঘটনা | তান বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা দেশকে বড় 
ভালবাঁপিতেন । তীহার প্রধান কর্মক্ষেত্র কলিকাতা শ্িিল । তাহার 
বৌদ্ধধর্ম ভারতে চার কৌদ্ধস্থান প্রবর্তনের ব্রতর প্রধান ছিলেন স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ মুখাজি, শ্ঠামাপ্রসাদ মুখাজি-- 
মহাৰোণধ সোসাছিটির সভাপাঁতিরপে । (লেখকের '্াখত চার 
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পুণ্যস্থান পুস্তক 'লাখত আছে )। ১৮৯৩ সালে কাঁলকাতায় হেড- 
কোয়ার্টার কারিয়! “মহাবোঁধি সোসাইটি অব হীণ্ডিয়া” স্থাপনা করেন । 
এবং তিনি বৌনয়াপুকুর লেনে ৩৮ নং ভবন 'নর্নাণ করিয়া বসবাস 
করেন, সে বাটি এখনও মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ধর্মপাল 
মহাশয়ের মানসপুত্র অধিকার কারতেছেন । 

নান! বাধা, বদ্ব, অস্থাবিধা, শনর্যাতনের মধ্য দয়া তান বার 
লশলাস্থানগুঁলি প্রকট কারবার চেষ্টা করেন | বৃদ্ধের প্রধান চারটি 
স্মরণীয় স্থান লুশ্বিনী ( জন্মস্থান ), বুদ্ধগয়া (বোধিত্ব প্রাপ্তস্থান ), 
সারনাথ (ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান ) ও কুশীনারা (পাঁরানির্বাণ সান) 
পুনরায় তীর্থস্থানে পরিণত ক্লুরেন | ( মত প্রণীত চার পুণ্য স্থান” গ্রন্থে 
বরণিত আছে )। ূ 

১৯২০ খুষ্টাবে মহাবোধি সোসাইটি আইনত রোঁজস্টস করা হয় ।1 
তিনি তাহার 'সিংহলম্থ সম্পাত্ত বন্ধের জন্মভূমি ভাবতে মহাবোখি 
সোসাইটির পাঁরচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া দান 
গ্গিয়াছেন। সেই উইলের ও অআছির সর্ত পাঠ করিয়া 
উপলাদ্ধ করিয়াঁছ যে, 'তাঁনি ভারতবর্ষকে ভাহারই জগ্মভামি 
পুণ্য ও 'প্রয় ভূমি অনুভব কাঁরতেন । তান প্রায় ৪৫ বগ্ধর 
বৌদ্ধধর্ম ও নীতিত পুনঃপ্রচলনের জন্য ণচত্ত ও বিত্ত নিয়োগ 
শগয়াছেন | 

নিজে আচরিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন, তাই তানি *৯৩১ 
বৌদ্ধীভক্ষু হন । তাঁহার আমরণ ইচ্ছা ছিল 'সংহলে জন্ম 
বটে, ভায়তবর্ধ তীহার 'ছ্বিতীয় জন্মভূমি, সেখানেই যেন তীহার শনর্ধাণ 
হয় । তাহার সে ইচ্ছা পুর্ণ হইয়াছে । ১৯৩৩ সালে সারনাথে তিনি 
দেছরক্ষা করেন । * 

এট মহাত্বাীকে প্রথমণ্দোখবার সৌভাগ্য হয় আমার মাতুল 
নগেজ্রনাথ বস্থ (বেল থওজাপক্যাল সোসাইটির সম্পাুক ) 
মহাশয়ের ২১1২ বুন্দাবন মাল্লিক লেনের বাছুড় বাগানের বাটীতে | 
তখন সেখানে 'িসেস্‌ প্যান বেসেন্ট অবস্থান করিতোছলেন । ধর্মপাল 
মহাশয়কে দোখবার ও তীহার স্েহ পাইযার সুযোগ পাই । ইহা 
৬০ বত্সর পূর্বের কথা, তাহার আজামুলাশ্বিত বাছ, উন্নত দেহ, শবস্ৃত 
বক্ষ, ইন্দুসম ললাট, সহাশ্-সৌম্য মূর্ত আমাবৌ ,আকুষ্ট *গ্করে " 
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উন আঁম 'হ্কু স্থলে এট্টান্স ক্লাশে পাঁড় ও মাতুলালয়ে 
থাঁকিতাম । 

ধর্মপাল মহাশয় মাতুল নগেল্দরনাথবাবুর সাঁহত খুবই ঘাঁনষ্ঠতা স্থাপন 
করেন | নগেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের সাঁহতও আত্মীয় ভাবাপন্ন 
পছলেন। ইহা ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালের কথা । তাহার ইচ্ছা হয় 
বুদ্ধেরই দেশের এক বাঙ্গালীর ছেলেকে তাহার মানস-পুত্র করিয়া 
গাঁড়য়া তোলেন । সেই উদ্দেন্যে তান নগেন্্রবাবুর এক নাতিকে দত্তক- 
পুত্র হিসাবে গ্রহণ কাঁরতে চাঁহয়াছলেন । নগেন্দ্রবাবুর সম্মতি 
থাঁকলেও সন্তানের জননীর আপাত্তিতে তাহা সম্ভব হয় নাই । 
তগুপরে তান সিংহলী দেবাপ্রয় বাল 'সিংহকে দত্তক-পু হিসাবে গ্রহণ 
করেন । দেবাপ্রয়কে শাস্তীনকেতন আশ্রমে রাখিয়া! বাংলা 'শিখান, 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের উপযুক্ত বাহক কায়া শিক্ষা দেন । আজন্ম লালন- 
পালন করিয়া মহাবোধি দোসাইটির পারচালক কারয়। যান । 

ধর্পাল মহাশয়ের সাঁহত 'ছ্িতীয়বার ঘাঁনষ্ঠ সংশ্রবে আস যখন 
কলেজ স্কোয়ারে ধর্শরাজকা বিহার শনপলাণ হইতোছিল। বঙ্গীয় 
সাহত্য পারষদের সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ মম সহকর্মা মনোমোহন 
গ্াঙ্ছলী মহাশয় এই বিহারের নক্সা প্রস্তুত ও পারদর্শন করিতেন । 
এই বিহারের সমন্মুখভাগের (8০9৫ &04 616%211019 । পারিকল্পনা 
অজন্তার ১১নং গুহার বাতায়নের অনুকরণে প্রস্তর দ্বারা নামত 
হইতোছিল । তখন লেখক মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সাহত এই 
বিহার নির্মাণ কার্ধ পারদর্শন করিতেন । 


সেই সময় দৌখয়াছলাম প্রাত ইট, পাথর বসাইবার সময় কত 
যত্ত। কত আগ্রহ এই সাধু প্রকাশ করিতেন । এমন ক মণ তুল্য 
তরুণ ব্যাক্তির মতামত ধীর ও স্থির চিত্তে শুনিতেন । যেমন বৌদ্ধ 
ভিক্ষুরা মন-প্রাণ-সাধনা দয়া অজন্তার গুহাগুাল নির্মাণ 
কারিয়াছিলেন; তেমনই সাধু ধর্পাল কলেজ স্কোয়ার ধর্মরাজকা 
বিহান্ধুটি গঠনে ও আরাধ্যদেব ভগ্রবান বুদ্ধের মুর্তি স্থাপনে মন-প্রাণ- 
নাধন৷ প্রয়োগ. করিয়া অমর হইলেন । 

তারপর অনেক অনুষ্ঠানে, উৎসবে ধর্মপাঁলের সাঁহত 'মাঁলবার ও 
তাহার স্বেব! কারবার অবসর পাইয়াছিলাম | বিহার শনর্াণ শেষ হইলে 
ডাঃ ধূু্নাল এই বিহারে বু্ধ-অস্থি ও মুর্তি স্থাপন করিবার জস্থ 
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উদগ্রীব হইলেন | তখন মহাবোঁধ সোর্সাইটি অব হীওয়ার পশ্ষিচাঁলনার 
জগ্ঠ স্তার আশুতোষ মুখার্জ মহাশয়কে পাইয়াছিলেন । এই উৎ্সর 
মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়, এই সময় তৃতীয়বার ধর্মপাল মহাশয়ের সারিধ্যে 
আঁস। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বাঙ্গলার গভননর নাগাজুনি কুণ্ 
হইতে গ্রাপ্ত বুদ্ধ-শ্রাস্থ ভারত সরকারের পক্ষে মহাবোঁধ সোসাইটিকে 
তাহার প্রোনডেন্ট স্তার আশুতোষের হস্তে প্রদান করেন । সেই আস্থি 
এক বর্ণাট্য শমাছলে গভর্নমেন্ট হাউন হইতে কলেজ স্কোয়ারের 
ধর্মরাজকা বিহারে আনীত হয় । 

এই এ্রাতহাসিক মাঁছলের পুরোভাগে নগ্পদে আঁসতোছিলেন 
স্যার আশুতোধ মুখোপাধ্যায়, দাক্ষিণ-পার্খে ধর্মপাল ও বাম-পার্খে মিসেস্‌ 
আযান বেসেণ্ট । তীহান্দের পশ্চাতে আমারও আসবার পুণ্য 
হইয়াছিল । এই শমছিলের স্থমোহন তৈলচিত্র এখনও আশুতোষ 
কলেজ গৃহে শোভা পাইতেছে । দোখিলাম জয় ও তৃপ্তিতে ধর্মপালের 
সর্বাঙ্গ এক মহান জ্যোতিতে ভাঁরয়া আছে । 

বুদ্ধের লীলাক্ষেত্রগালতে বিহার, সংঘারাম ও স্তস্ত স্থাপনে ধর্ম- 
পালের আগ্রহ আজাীবনকাল দেখা যায় । তানি মেরী যাবটার নামক 
শবদেশী মাহলার-_সারনাথে যেস্থানে প্রাচীন মূলগন্ধকুটা বিহার রাজ। 
অশোক নর্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারই ধ্বংস্ত,পের উপর নতুন সুদৃশ্য 
বিহার শনর্মাণ কারিয়। চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন । পাঁরণতবয়সে 
বছরের পর বছর, মাসের পর মাম, নে পর দিন, এই মূলগন্ধকুটা বহার 
ির্দাণের কার্য পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে পাঁরদর্শন কারয়া গয়াছেন । একদা 
তাহার সাহত সারনাথে এই বিহার গঠনের সময় সাক্ষাৎ হয় । তখন 
মারনাথের প্রাচীন মূলগন্ধকুটার ধ্বংসস্তপ হইতে প্রাপ্ত ভূমিম্পর্শমুদ্রার 
অপূর্বমুর্তির অনুকরণে এক মনোরম মৃত খোদাই হইতোছিল । আমার 
নিকট এ মুতির একখানি প্রামাণিক ফটোশাপ্রন্ট ছিল। তাহা 
ধর্পাল মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি আত আগ্রহের সাহত মুতির 
খোদাই-কাধ িলাইতে লাগলেন। তথন তাহার দৃষ্টিশাক্ত ক্ষীণ হইয়া 
আসিয়াছে । সেইজন্য তান আমাকে এই মুতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও 
চক্ষু যাহাতে প্রাচীন মূর্তির মতন ঠিক ঠিক খোদাই হয় তাহা দোখিবার 
জন্য আজ্ঞা কারলেন। এবং প্রাতাদন একাগাঁড় পাঠাইয়। কাশীর 
চৌখাম্ব৷ মহলায় মদায় শ্বশুরালয় ( রাজা রাজেন্দ্র ত্র ভবন ) হইতে 
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/ 
আনাইতেন। স্রেহভরে নিজের পার্থ বসাইয়া মুত খোদাই পারচাঁলনী 
করিতেন । এইন্প নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা! সাধু-সন্ন্যাসদের মধ্যে অতি 
বিরল । 

তান ইচ্ছা কারয়াছিলেন যে বুদ্ধের জগ্ম ও লীলাভূীম ভারতে 
িশেষত তাহার ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথে দেহরক্ষা। কাঁরবেন। 
তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে । তাহার শতবার্ধকী জন্ম-উতসবের বছর 
দেই সমাধিস্থানে একটি মণ্ডপ ও মর্রমূতি স্থাপিত হইয়াছে । 
কাঁলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে তাহার মর্সরমুর্তি স্থাপিত হইবে | ইহার 
পাদগীঠের ভিত্তি ১৯৬৬ সালে বাঙলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পঞ্পুজা নাইফ 
স্থাপন। কাঁরয়। গয়াছেন । 'নাখল ভারত বঙ্গ-ভায়া প্রসার সামাতর 
আন্তর্জাতক চিত্রশালায় 'ববেকানন্দ, রাজা রামমোহন, রাণী 
এীলজাবেথ, জাপান ও ইউরোপীয় সম্ভাটছয়ের, প্রোসডেন্ট জনসন ও 
কেনোডর, বেলাজয়ামের রাজা, নেপালের রাজা মহেন্দ্র "চত্রের 
সাহত ধর্মপাল মহোদয়ের ত্র (মহাবোধি সোসাইটি প্রদত ) 
স্থাপিত হইয়াছে । যুগে যুগে এইরূপ ধর্মসংস্থাপনের জন্য মহাপুরুষদের 
আবির্ভাব প্রার্থনা কারি । 

১৯৬৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ভারতবাসীর1 সরকার ও জনসাধারণ 
অনাগরিক রেভাঃ ধর্মপালের শতবার্ধক জীবনী উৎসব পালন 
করতেছে । এই ভারতপ্রেমী বৌদ্ধাচার্ষের প্রাত শ্রদ্ধাঞ্রল 
প্রদান কারয়া আমর! বাঙ্গালী ও ভারতের নর নারী ধন্য হইলাম । 
নমঃ বুদ্ধায় নমঃ । 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতকে বঙ্গজননীর ক্রোড়ে নানা চিন্তাধারার আঙ্টা এত 
আঁধক জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে 
একই যুগে জগ্মায় নাই । আমরা ১৮১৭ খুঃ মহর্ধি দেবেন্দ্রনাথ, ১৮২৯ 
ুঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ১৮২৫ খুঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
১৮৩০ থৃঃ ভাঃ মহেন্্রনাথ সরকীর, ১৮৩৮ খু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
কেশবচন্দত্র সেন, ১৮৪০খুঃ কালীপ্রসম্ন ১৮৫৮ খুঃ জগদীশচন্দ্র বসু, 
১৮৬১ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ১৮৬২ খুঃ স্বামী 
শববেকানন্দ, ১৮৬৩ খুং রামেন্দ্রমুন্দর '্রিবেদী, ১৮৬৫ খুং রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়কে পাইয়া । 

অবপ্য যুগপ্রবত্ক রাজ। রামমোহন রায় ও থুগ্রঅবতার 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ললা এই উনাবিংশ শতাব্দীতেই ব্যাপ্ত ছিল। 
এই নববঙ্গ গঠনের যুগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম এবং কর্ম 
হইয়াছিল । 

বঙ্গের বাঁকুড়। 'জলায় তাহার জন্ম হয় ১৮৬৫ খুঃ ৩১শে মে 
তাঁরখে । 'তাঁন ৬০ বশুসর লেখনী চালন! কাঁরয়া ভারতের শিক্ষা, 
সাংবাদকত, রাষ্ট্রন্তেনা, স্বাধীনতা প্রয়তা ও মাতৃভাষা অনুরাগিতার 
যে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন, তাহা সর্জনাবাদত এবং তাহার 
গুণকীর্তন করা আমাদের মতন ব্বপ্প মেধাবীদের ধুষ্টতামাত্র । তাহার 
স্জনীশাত্তর ও লেখার তীব্রতা ও স্বাধীন নিভীকতা সম্বন্ধে কয়েকটি 
মনীষীর আভিজ্ঞতা উদ্ভত কাঁরয়! তাহার সংত্রবে আয়া যে পুণ্য 
অর্ধন কাঁরয়াছি তাহার যণ্া কাঞ্চড প্রকাশ কারব । 

তাঁহার আত্মপ্রচার বাসনা এমনই দামত ছিল যে'তাঁন কখনও 
তাহার প্রবাসী, মডান 'রিভিউকে ছাড়াইয়া নিজেকে বড় হইতে 
দ্বেন নাই | সেইজন্ত জগ্াছ্িখ্যাত সাংবাদিক 98009101870 সাহেব 
1লাখয়াছলেন-- 
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যখন রামানন্দবাধ 'সটি কলেজের অধ্যাপক তখন রমেশচন্জর দত্ত 
মহাশয় বাকুড়ার 'ডিস্ট্রিই ম্যাজস্ট্রেট | 

মন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা, কাঁবতা ও গানের বিকাশ 
প্রবাসশর পাতায় পাতায় বিকশিত হইয়াছিল তেমনই আধুনক প্রাচ্য 
শিল্পশর "চিত্র প্রকাশ ও প্রচার 'ির্ভীকভাবে প্রবাসীর পাতায় পাতায় 
মুদ্রিত হইয়াছিল । তাই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
প্রবাসীর পঁচিশ বসর জয়ন্তীতে 1লাখয়াছেন-_ 

॥ “নতুন বাঙ্গলার আর্টিস্টদের ছ'ব প্রবাসীতে এবং তাহার আলবাম 
তাহার রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকদের হাতে তাহাকে 
রস্কত হইতে হইয়াছে, আর আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তীহার 
দৌলতে বিনা পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, 
নয়নমিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো |” 


রামানন্দবাবু যে-যুগে লেখনশ সঞ্চালন কাঁরতোঁছিলেন সেই সময় 
জ্ঞানের প্রাছুর্ভাব ভারতে বিস্তারলাভ করে নাই । রামানন্দবাবুর 
দীলতেই শবজ্ঞানে তথ্য প্রবাসশ, মডার্ন রিভিউ পাতায় প্রকাশ 
পাইয়াছিজ । আচার্য জগদীশচন্দ্রের নৃতন নূতন আবিষ্কার, 
লতাপাতার ছোদনের অনুভূতি আমরা জানিন প্রবাস পাঠ কাঁরয়া | 
সেইজছ্য প্রবাসীর পাঁচশ বধ পূর্ণ হইলে স্যার জগদীশচজ্র বনু 
রামাননাবাবুকে 'লীখয়াছিলেন-”তুমি প্রকৃত মানুষের মমুযাত্ষ লাভ 
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করিয়া, ভয়কে জয় কাঁরয়াছ, তেজন্বী হইয়া, সত্যব্রত পালন 
কারতেছ ।” 

রামানন্দ জাত-সাংবাদক ছিলেন-তাঁন এবিষয়ে 'চশ্মরদীয় 
ও বরণীয় । তান ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দাসী” ১৮৯৪ খুষ্টাবে (প্রদীপ, 
সম্পাদনা কাঁরয়া যশন্ষী হন। ১৮৯৫ সালে কায়স্থ পাঠশালায় 
গপ্রান্সপ্যাল হইয়া এলাহাবাদ প্রবাসী হন । তাই ১৯০১ খুড্টাব্জে 
এপ্রল মাসে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে (প্রবাসী? পাঁত্রকা প্রাতষ্ঠা ও প্রকাশ 
করেন । আজও সেই প্রবাসী তাহারই মত ও পথ অনুসরণ করিয়া 
বাঙলার সাঁহত্যে ও সাংবাদিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাহয়াছে | 
মডার্ন রিভিউ প্রকাশ করেন ১৯০৭ খুস্টাবে | 

বামানম্দ সংস্পর্শে 

১৯১১ সালের 'ডিসেম্কর মাসে যখন এলাহাবাদে ইপ্ডিয়ান স্যাশহ্যাল 
কংগ্রেসের আঁধবেশন হয় সেই সময় খাস এলাহাবাদ শহরে বাহাছুরগঞ্জে 
মদীয় আত্মীয় মেজর ডাক্তার বামনদাস বস্থর বাঁড়িতে প্রথম 
রামানন্দধাবূর সাহত সাক্ষাৎ হয় । প্রকাণ্ড হলগৃহে রামা,ন্, 
কেদার়বাবু, অশোকবাবু, শান্তা দেবী ও সীতা দেবাদের সাহত অবস্থান 
কার । সৌম্য ও ্বল্পভাষী রামানন্ববাবুকে দেখিয়া তাহার প্রীত, 
আকৃষ্ট হই | তখন কেদারবাবুর বয়স ১৯।২০ এবং অশোকবাবুর বয়স 
১১ বগুসর । তারপর রামানন্দবাবুর সাঁহত বহ্বার প্রবাসী বঙ্গ- 
সাঁহত্য-সম্মেলনের মঞ্চেপার এবং তাহার বক্তৃতা আসরে আলাপ- 
পারচয় হয়। বঙ্গতাষার প্রাত মমত্ববোধের অনুপ্রেরণা পাই 
তাহারই নিকট । 

যখন গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহত্য-সম্মেলনের একাদশ 
আঁধবেশন অতুলপ্রসাদ সেনের সভাপাঁতিত্বে হয়, তখন তাহার এই 
বন্মেলনের সাহত বাঙলা দেশের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠতররূপে সংযুক্ত ও 
পারচিত কারবার ইচ্ছা হয় । যখন দ্বাদশ আঁধিবেশন কাঁলকাতায় 
আহ্বান কারবার প্রস্তাব হয়, তখন তাহার চিত্ত আতিশয় আনন্দ ও 
উত্মাহে উদ্ভাঁসত হয়, যখন কলকাতায় অধিবেশনের কথা শুনিয়া 
শিবরো্ধিতা ও ঠাট্টা নুরু হইল তখন তাহার সেই সৌম্যবদন ক্ষাণকের 
তরে 'বচাঁলত হইয়াছিল । বিরোধীদল ইহা! “সোনার পাথরবাটি 
 প্লাযত্ত হইবে' বার! বিজ্রপ কারিতেছিল । 'তভাঁন তখন 'নিভীঁক 


বরিও 


চিত্তে বাসয়া তাহার মনন কাঁরতোঁছিলেন । যখন বার বশুসর বাদে 
জন্মস্থান দর্শন করা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধত হইল এবং অতুলপ্রসাদ তাহা 
তে করিলেন, তখন রামানন্দবাবুর মন আনলো ভরিয়া 
| 

এই সম্মেলন কলিকাতায় টাউন হলে বখন অনুষ্ঠিত কাঁরয়া পারশ্রষ 
কারবার আশ্বাম তাহকে দিলাম, তখন তান অপার সেহে শুভেচ্ছা 
জানাইয়া অভ্যর্থনা সাঁমিতির সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হইলেন । 
মাসের পর মাস, দনের পর দিন € কেবল মডার্ন রিভিউ ও প্রবাস 
বাহর হইবার আগের সাত "দিন ব্যতীত ) আমার সাহত সাধারণ 
কর্মীর সায় কাজ কাঁরয়া যাইতেন । 

এই সময় তাহার নীতি রক্ষার অপূর্ব দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া মুগ্ধ ও 
আশ্চর্য হইয়াছলাম । এই সম্মেলনে দ্বাদশটি শাখার অধিবেশন 
হয় । তাহাদের উদ্বোধক ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ এক একটি মনীষী এবং 
সভাপাঁত 'নর্বাচিত হন বঙ্গের বাহরের প্রবাসের কোন না কোন 
খ্যাতিসম্পন্ন ব্যার্তগণ । যেমন মূল সভাপাঁত হন এলাহাবাদের প্রধান 
শবচারপাঁত লালগোপাল মুখাজাঁ, আর উদ্বোধন করেন স্বয়ং রবান্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় । বিজ্ঞানের সভাপাঁত হন সংহলপ্রবাসী ভাঃ 
ভানুদাস গুপ্ত, আর উদ্বোধন করেন স্যার জগদীশচজ্জ । সাহিত্যে 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপাঁত, উদ্বোধক প্রমথ চৌধুরস, মাহলা 
শাখায় সভানেত্রী 'দিল্লশর শ্রীমতশ সেন,- উদ্বোধন করেন লেডখ 
অবলা বনু । 

তখন তরুণ ও তরুণীর দল শরগচন্্র চট্টোপাধ্যায়কে কোন 
অংশগ্রহণ কারবার জন্য আহ্বান করা না হওয়াতে ক্ষুপ্ন হন, 
এমন কি অসহযোগীভার হুমকী দেখান। তখন তানি দৃচিত্তে 
' "চাঁরত্রহীনের লেখককে এই সম্মেলনে আহ্বান করিতে আপাস্ত 
কাঁরয়াছিলেন । আবার যখন সম্মেলনের মহা বিত্ব হইবার আশঙ্কা 
দেখা দিল, তখন কুষ্ণকুমার 'মত্র ও অনুরূপা দেবীর মতের বিরুদ্ধে 
তান শরগুচন্দ্রকে শেষ দনে বৈঠকপাতি কাঁরিয়া আপ্যাঁয়িত করিবার 
মদীয় প্রস্তাব সমর্থন করেন, এইরূপই 'ছিল তীহার গ্যায়নিষ্ঠা ও 
নিভাঁকতা । 

তান প্রদীপ, প্রবাস, ও মডার্ন রাভিউ পাত্রকায় ৫০ বশুসরের 


৯২৯ 
৯৬ 


আধক সময় বাংল! ভাষার এশ্বর্ষের কথা ভারতে ও বিশ্বে নানা যুক্ি, 
ডিদাহরণ দিয়! বাক্ত ও প্রচার কারয়াছেন । এ বিষয় যখনই যে 
পরামর্শ, 52105 যুক্ত জানতে চাহিয়াছি তাহা অকুষ্ঠচিতে 
দিয়াছেন । যখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানী ( সংস্কত-ফাসী মী শ্রাত 
নূতন ভাষা ) স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া ঘোষণা! করেন, 
তখন বঙ্গীয় সাহত্য-পাঁরষদ মান্দরে সাঁহাত্যক ও সাংবাদিকদের 
এক সম্মেলন আহ্বান করা হয় । 

সেই অনুষ্ঠানে যখন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঁললেন 'মাথা নাই ত' 
মাথাবাথা, রাষ্ট্র নাই ত রাষ্ট্রভাষা” বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের 
গ্রাতবাদ কারলেন । তখন রামানন্দবাবু যুক্তজাল বস্তার কারয়া 
“ভারতে'রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বাঙ্গলা ভাষা”--এই দাবী আমার 
সছিত উত্থাপন করেন এবং শনাখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সামাত 
স্থাপন! কারবার প্রস্তাবটি সমর্চন করেন । ( ১৯শে মাঘ ১৩৪৫ ) এই 
সামাতর সম্পাদক এই লেখক "নর্বাচিত হন এবং রামানন্দবাবু ইহার 
মহ্-লভাপাঁতির পদ সানন্দে গ্রহণ করেন ; আমরণ উক্ত সামাতকে পুষ্ট 
করিয়া গিয়াছেন । এমনই ছিল তার বাঙলা ভাষার মর্ধাদা 


বক্ষার ওপ্রসারের সাধনা । 


৯২ 


মরোজিনী নাইড়ু 


গ্রীমতী সরোজনী নাইড়ু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ সালে ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী | তাহার শীপতা জগতবিখ্যাত রসায়নাবদ ও 
শশক্ষাদানব্রত ডাঃ অঘোরশাথ চট্টোপাধ্যায়, [ড-এস-সি এীডনবরা, 
আর তাহার মাতা ছিলেন বরদা সুন্দরী বাংলা! গীতি কাব ও স্থগাঁয়ক! । 
সরোজনী আতশয় িত মাত ভাঁত্ত, পরায়ণ। রমণী 1ছলেন। 
তাহার শিক্ষা, গাহ্স্থ জীবন, কাব্য রচনা ও রাজনোতক লীলা 
ক্ষেত্র সবই হায়দরাবাদে তাহার পতি ও শ্বামীগৃহে আভতবাহত 
হইয়াছে । 

হায়দরাখাদের পরই তাহার জীবনের অনেক সময় বাংল! দেশে 
আতবাহত কাঁরয়াছলেন । তাহার 7পতা ডা; অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় শেষ জশবন লাও লক্‌ স্ত্রীটে আতবাহিত করেন । 
সরোজনী পিতা ও মাতার জগ্সভরঁম বাংলাকে খুবই ভালবাসিতেন । 
তাহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু কীলকাতায় ছিল। সেই সময় বন্ছবার 
কআঁরোজীনী দেবর সংস্পর্শে আিবার সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল । 

আমাদের বাড়ীর খুব নিকটেই লাভ.লক্‌ স্ট্রীট | মদীয় ৩৫।১০ 
পদ্পপুকুর রোডের বাটী হইতে ছু" মাঁনটের পথ | তানি প্রত্যহ 
বালীগঞ্জ সাকৃলার রোডে প্রাওন ভাইসরয় বাঁডগ্রারড লাইনের 
ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ সারয়া আমাদের রকের উপর বাঁসতেন । 
এবং তাহার পুত্রকন্থার 1বষয়, হায়দরাবাদের নানা গল্প ও কাহনী 
বাঁলতেন। সরোজনার বাল্য-শিক্ষা, গার্স্ক জীবনের [বিবরণ 
শুনাইতেন । সেইজন্য সরোজিনধ দেবখকে প্রায় ২০ বতসর হইতে 
জানতাম ও তার সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । 

তাহাকে প্রথম দোখ ১৯০৬ সালে পোডাবাজারে তদানীন্তন 
জলের কলের ত্যক্ত ময়দানে । তান সোঁদন কংগ্রেস মণ্ডপে 
বক্তৃতা শদতোছিলেন । ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র- 
প্রসাদ বাবু ও আম 'ছলাম প্যাণ্ডেলের স্বেচ্ছাসেবক | আমার 


১২৩ 


উপর ভার ছিল গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সেবার | আমরা ছুইজনই 
তন দন ধরিয়। তদানীন্তন দেশ নায়কদের সাহত মেলামেশ। ও তাদের 
আলোচনা ও ভাষণ শাঁনবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ পাইয়া ধন্য 
হইয়াছি । সেবার কংগ্রেসের সভাপাঁত ছিলেন 'ত্রটিশ পার্লামেন্টের 
ভারতীয় এমশীপ দাদাভাই নরোজ। এই জাতীয় 
কগ্রেসের আঁধবেশন আত গুরুত্বপুর্ণ ও এরীতহাসক | সেজন্য 
আমরা শুনতে পাইয়াছলাম স্তার ফিরোজ স! মেটা, লালমোহন 
ঘোষ, রাপাঁবহারী ঘোষ বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত্রায়, 
শবপিনচন্ত্র পাল মহাশয়দের বক্তৃতা । নেইসময় হইতে মডারেট 
অর্থ নরম পন্থী: ও একক্ট্রীমস্ট বা চরমপন্থীগণের উদ্ভব হয়। 
সরোঁজনী নাইডু সেইসময় বক্তৃতা 'দয়াছলেন । 

সরোজনী রবীন্দ্রনাথের,পরমভক্ত ছিলেন । ১৯৪৮ সালে যখন 
সরোজিনী উত্তর এদেশের রাজ্যপাল, তখন শান্তানকেতনে 
যাইতেন । এবং শান্তীনকেতন পারচালন মগ্ডলখর অন্যতম সদস্ 
ছিলেন ১৯৪৭ সালে । ১৯৬৮ পালে তান শেষবার শান্তী নকেতনে 
গিয়াছিলেন এবং উত্তরায়নে কাঁবপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের- সাহত 
মধ্যাহ্নছভোজন করেন । 

সরোজনী তাহার মাতৃভাষা বাংলা লাখতে পাঁড়তে এমনকি 
বাঁলতেও পারতেন না। কেবল বুঝতে পারতেন । তান 
রবীন্দ্রনাথের অনেক বই-এর ইংরাজী অনুবাদ পাঁড়য়াছিলেন। 
তাই ডাঃ বব গস রায় সরোজনীকে একবার বলেন, “আমার মনে বড় 
হুখ হয় যখন কোন বঙ্গসন্তান রাবঠাকুরের গান ও কাঁবতা৷ বাংলাভাষায় 
পড়ে না ।” তান সরোজনীকে বাংল! না জানার জন্য তিরস্কার 
করেন। ঠিক এইরাপ তিরস্কার একবার আমারই সামনে পাণ্ুত 
নেহেরুজী বাংলার রাজ্যপাল পদ্মজ| নাইডুকে কাঁরয়াছিলেন। সে 
দন দালাইলাম! কাঁলকাতায় আসেন, তখন [তিব্বত চীনের কুক্ষগত 
হয় নাই । রাজভবনে দালাইলামার সম্মানে প্রীত সম্মেলন 
হইতেছে । সেই সময় পাঁগুত জহরলাল নেহরুর সাহত আমার 
দেখা হয় । তান আমায় বলেন বাংলাভাষার প্রসার কেমন চলেছে । 
আম তহুত্তরে বাল বাংলাভাষা! “বে অব বেঙ্গলে' গিয়াছে । পাগুতজী 
বলেন “তার মানে”? আমি উত্তরে বাল “কেহ বাংলাভাষা পড়ে না 


১২৪ 


কারণ তাঁর কোন প্রয়োজন নাই ৷ ভারতরাষ্ট্রে এমনাঁক বাংলা 
রাজ্যেও ইহার ব্যবহার নাই ।”৮ তখন তান দুঃখ প্রকাশ করিয়া 
বলেন, “আমি কি কাঁরতে পাঁর বাংলাভাষার জন্য?” আম বাল, 
“্যাঁদ আপাঁন অন্তত বাংলাভাষা পড়েন তাহা হইলে বাংলাভাষা 
অনেকে পাড়বে ও আদর কাঁরবে |” 

সেই সময় ডাঃ রায় বলেন, “তুমি পাগুতজীকে নিয়ে পড়েছ 
কেন, আগে একে অর্থাৎ রাঞ্যপাল পদ্মজাকে বাংলা 
শেখাও 1” তখন পাঁগুতজী বলেন, “ক আশ্চর্য তুম বাঙ্গালীর 
মেয়ে, বাংলার রাজ্যপাল বাংলা জান না?” তখন কুমারী পদ্মজা 
বাংলা 'শাখতে সম্মত হন। তাহাকে বাংলা ৈখাইবাব ব্যবস্থা 
কাঁর। 'শিখাইতে যাই । 

সর়োজনী বাংলা পাঁড়তে ও লাখতে না জানলেও বাংলাভাষ। 
বুঝতে পারিতেন, বাংল! গান শুনতে ভালবাসতেন । ১৯৪৮ 
সালে লেডী গ্রাতমা মিণ সরোণজনীর সম্মানে একটি পার্টি দেন। 
তখন 'আনন্দলোকে সত্য সুন্দর গানটি শানয়া মুগ্ধ হন। তার 
চোখ শুখের ভাব, গানের তালে ভালে মাথা নাড়া, হাতের তাল 
দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে তাঁন বেশ রসাহ্বাদ করিতেছেন । 

উঠ শভয়েতনামের হো চি মিনকে যখন মহাবোধ 
স্শবহারের প্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা কর। হয় সোঁদন এই গানটিও গাওয়া 
হইয়াছল | শ্রীমতী পল্মগা নাহড়ু তাহা উপভোগ করেন এবং 
এই গ্রানটি ও তাহার হংরাজী অনুবাদ আমার কাছে চাহিয়া লন । 

সরো1জনীর রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে একলা চল" গানটি খুব প্রিয় । 

সরোজিনী আজীবন রবধন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা ও প্রীত জানাহয়াছেন । 
কেবল তার কাঁবতা ও গানের আদর কাঁরতেন না। তার 
1চত্র অগ্কনেরও সমজদার ছিলেন । ১৯৩৩ সালে বোঙ্কাইতে 
সরোজনণ ঠাকুর সপ্তাহ পালনের আয়োজন করেন এবং সেখানে 
রবপন্্রনাথের কয়েকটি "চত্র প্রদশিত হয় । শৃতানি ছবিগাঁলর খুব 
প্রশংসা করবেন । আমার কভা। মশার বিবাহে আপেন । 


১২৫ 


অশ্বিনীকুমার দত্ত 


১৯০৫ সালে দেশী শাসক ইংরেজগণ বাংলাদেশকে ছূইভাগ 
করেন । বাঙ্গাল।র ভাহার 1বরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন । 
তাহাকে দেশী আন্দোলন ব। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 191)881 122011001 
4১616901910 বল! হয় । বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম অংশের নাহত কাঁলকাতা 
তখন ভারতের রাজধানী | লর্ড কাজন তখন ভাইসরয় । বাঙ্গালীদের 
চিত্তে স্বাধ।ন৬1 লাভের আকাজ্ণা ও প্রচেষ্টাকে অন্করে বিনষ্ট 
কারবার জন্ এবং সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রততপাত্তি ধ্বংস 
কারবার ৭নামত্ত তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন । রাষ্ট্রগুর 
সুরেন্দ্রনাথ তখন বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রে দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন । 
তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্্রনাথ বাংলার মুকুটাবহীন রাজার মত পুঁজত 
হইতেন | ৃ 

সেই যুগে পুর্ববঙ্গে বারশালের আশ্বনীকুমার দত্ত বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন । ঢাকা পুববঙ্গের রাজধানী হইল । 
স্তার বোমফাইন্ড ফুলার পুর্ববজের গভর্ণর হইলেন । তানি আন্দোলন- 
কারখদের উপর অত্যাচার আরম্ত কাঁরলেন । 

১৯০৫ সালে বাঁরশালে বঙ্গীয় প্রাদ্দোশক রাজনোতিক সম্মেলন 
হয় । সেইসঙ্গে বঙ্গীয় সাহত্য-সম্মেলনের পত্তন হইবার আয়োজন 
হয় । কগ্রেসের অনুষ্ঠানের ভার আশ্বনীকুমার দত্তর উপর ছিল এবং 
দেবকুমার রায়গেধুরী- রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ 'প্রয়জন-_সাহত্য- 
সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভার লইয়াছিলেন । কৃষ্ণকুমার শমত্র, শচীন 
বন্দ, রবীন্দ্রনাথ হাীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্যোমকেশ মুস্তাকী ও আরও 
অনেক গণ)মান্ত বাঁক্ত'রা সভায় যোগদানের জন্য বাঁরশাল গমন 
করেন । বঙ্গসাহত্য-পারষদের প্রাতাঁনাধগণণ্ড গয়াঁছলেন। 
লেখকও সেই ডোলগেট গোঠীর অন্যতম ছিলেন; বয়স তখন ১৮1১৯ 
হইবে । 

ফুলারয় অত্যাচার তখন বারশালে পুর্ণ উদ্ভমে চাঁলতোছিল । 


১৬ 


অতিকষ্টে নানা সর্তে আশ্বনীকূমার কনফারেন্স হইবার অনুগত 
পাইলেন । তাহার মধ্যে প্রধান সর্ত ছল কেহ বন্দেমাতরম্‌ বালিতে 
পারবেন নাঁ। শকন্তু জাহাজ ঘাটে ীডিবার সঙ্গে সঙ্গে 
ডোৌলগেটগণ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বানতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন । 
আস্বনীকুমার তীরে যুক্তকবে দণ্ডায়মান । চক্ষু হইতে অগা 
বাততেছে । মুখে অগ্কুলি রাখিযা বন্দেমাতরম্‌ ধ্বান দিতে নিষেধ 
কাঁরতেছেন । বাঁরশালেব অগণিত যুবকরুন্দ বন্দেমাতরম্‌ না বালিতে 
পাক্রিয়া ক্রোধে জর্জীরত হইয়! কাষ্টপুত্তীলকার হ্যায় দণ্ডায়মান । 
সেই প্রথম আমি আশ্বনীকুমার বাবুকে দেখি | 

তারপর 'মাঁছল ছত্রভঙ্গ, কনফারেন্স মণ্ডপ হইতে নেতাদের 
ধন্দীকরণ, মনোরগ্ীন গুহ প্রমুখ স্বেচ্ছাসেবকদের *বন্দেমাতরম্‌ ধ্বান 
করার জন্য রক্তপাত ও জলে পুলশের সঙ্গে লুকোচারর দৃশ্য, 
সুরেন্্রনাথের বিচার ও কুস্রকুমার মারব উপর অমান্ুীঘক অত্যাচারের 
শববরণ এখনও ইতিহাসের পাতায় উদ্দ্বল হইয়! আছে । সাহিত্য 
সম্মেলনের আধবেশনও হইল ন|। ীবর্দায়কালে পুকষাঁসংহ 
আশ্থনীকুমারের অশ্রীসজল মুখটি দৌখয়া আমিও অশ্রু সংবরণ কাঁরতে 
পারনাই ৷ রবীন্দ্রনাথের চোখও অশ্রসক্ত ছিল । 

১৯২০ সালে পার্ক সার্কাসে জাতীয় কংগ্রেস মণ্ডপে আশ্বনী- 
কুমারের সাহত পুনরায় দেখা হয় । আমরা তখন আতাঁথশাবিরে 
স্বেচ্ছাসেবক" মহাআজশর সাঁহত নন-কোপারেশন লইয়া! দেশবন্ধুর 
দিরোধ বাঁধয়াছে। মহাত্মাজীর অসহযোগ প্রস্তাবের উপর 
সংশোধনী প্রস্তাবের ভোট চাঁলতেছে । আঁশ্বনীকুমার, বিপিনচন্জর 
পালের সঙ্গে িত্বরগন দাসের পক্ষে ভোট যোগাড় করিতেছেন । 
তখন আশ্বনীকুমারের যুবকোচিত অপুৰ তেজ, আগ্রহ ও দৃঢ়তা দেখিয়া 
ধায় আমার মাথা নত হইযা পাঁড়গ্াছিল । তাহার পর তান মৃত্যু- 
কাল পর্যন্ত ৪৩।২ চক্রবোঁড়িয়া নর্থএ বাস করেন । তাহার পর তাহার 
ভাইপো ডাঃ সুকুমার দত্ত ও ডাঃ সুশীলকুমার দন্ত ব্যারিস্টার 
মহাশয়ের মাধ্যমে তাহার সাহত নমাঁলত হইবার সুযোগ বছবার 
হইয়াছিল । 

জ্ঞান ও ভাঁক্তযোগের সাধক, আহংসার অবতার, বুদ্ধদেবেরর 
পরমভক্ত :আশ্বনীকুমারের 'ীনকট অনেক তথ্য জানয়৷ বন্ধ 


১২৭ 


হইয়াছিলাম | ভ্ত্রী-শিক্ষায় বাঙ্গলশকে কত আগাইয়। দিয়ান্ছিলেন, 
চারত্র গঠনে ও দেশের জন জীবন "'দতে কত অনুপ্রেরণা মোগা ইয়াছেন, 
বুদ্ধদেবের রাজগৃহে অনুষ্ঠানের সময় বুদ্ধের সাধনার উৎস 'িপ্তপণি' 
গুহার প্রকৃত স্থান 'নর্দেশে আগ্রহ, ব্রজমোহন কলেজের স্থাশিক্ষার 
বীজবপণে কত প্রচেষ্টা কাঁরয়াছিলেন তাভার নিকট সে সব বিবরণ 
শুনিয়াছ ও জানয়াছ । 

তাহার জন্মস্থান বাটাজোড, সেই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান ভাইভাই 
রূপে বাপ কারত | তান "হিন্দু মুসলমানের যুক্ত নেতা ছিলেন । 
আমি দেখিয়াছি ফজনুল্‌ হকৃ সাহেব তাহার ( আশ্বনী কুমারের ) 
চরণধূি মাথায় রাখতেন । তাহারই কাছে শুঁনয়াছি তানি তাহার 
ভ্রাতুষ্পত্র ডাঃ সুকুমার দত্তর স্ত্রী সাবত্রীদেবীকে ব্রজমোহন 
কলেজে ছাত্রদের সাঁহত একত্রে বাঁসয়া অধায়ন কাঁরতে দিয়া সহ- 
শিক্ষার পথ খুলিয়া য়াছিলেন । নিজে আচারয়া দেশবাসীকে ধর্ম 
িখাইতেন । 

তান বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছলেন। তাহার ভাক্তযোগে বদ্ধ 
তাহার অন্যতম উপাস্য ছিলেন । তান 'হন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
গীঠস্থান রাজ্যগুহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন | শ'বশ্বের ততায় 
প্রাচীন নগরী রাজাগৃহকে পরমতীর্ঘস্থান বলিয়া বিবেচনা কাঁরিতেন । 
তান বাঁলতেন গৃকুটই পরম বৌদ্ধ-তীর্ঘপীঠ | ১৯০৮ সালে 
মাসখানেক রাজ্যগুহে ছিলেন । তখন তান পালি-গ্রন্থ পাঁড়তেন ও 
শিউ-এন-সাং-এর ভ্রমণ পুস্তক সঙ্গে রাখতেন । তীহার গৃথকুট 
পর্বত আ'ঁবক্কারের কথা ডা; স্থকুমার দত্ত আমাকে 'লাখয়! পাঠান । 

গৃধকূট কোথায় তাহা কানিংহাম সাহেবের “এনাপিয়েন্ট 
জিয়োগ্রাঁফিতে” নাই | রাজগ্রহের ৫1৬ মাঈল দূরে এই পর্যন্ত জানা 
ছিল । জ্যঠামহাশয় একদিন প্রাতঃকালে গুধকুট গুহাস্থান 1নর্দেশ 
কল্পে এক পাণ্া ঠাকুরকে লইয়া এক গরুর গাড়িতে যাত্রা করেন । 
শিউ-এন-সাং এর নক্সা ও বর্ণনার সঙ্গে ?মলাইয়া ঠিক করেন ষে 
জঙ্গলের মধ্যে এই গৃথকূট অবাস্থত। ব্লকম্যান সাহেব বা! প্রত্ুতত্ 
বিভাগের অন্য কোন আফসার এই গুহাতে যান নাই । পাহাড়ের 
শৃঙ্গ গৃধ্রর মত দৌখতে | এখনও সেখানে পুজা দেওয়ার প্রথা আছে । 
জ্বোঠামহাশয় এই গুহায় পুজার ফুল ও প্রদীপ দেখিয়া আ'পিয়াছলেন । 
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তান যখন বাধক্যে রোগে কাতর, তখনও তান ছাপাখান। 
লোকের নিকট বাঁলয়া যাইতেন-ম্বীয় গণ্ডার মধ্যে বাঁসিয়া 
অনেকে মনে করেন, আমার অপেক্ষা কেহ উচ্চ নাই । বিবস্ত 
গণ্সর বাহির হইলে দোখতে পান, তাহা অপেক্ষা উচ্চ ব্যাক্তর 
অন্ত নাই । গ্রামে যান আপনাকে উচ্চ মনে করেন সহরে 
আসলে তাহার উচ্চতা-জ্ঞান লোপ পায়।” "তান এইরূপ 
বিনয়ী ও নবিকার পুরুষ ছিলেন । 

অথচ দেই ভাঁক্তযোগের সাধনায় কত বাঙ্গালী হাসিমুখে 
দশের স্বাধীনতা আঁনবার জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন । 

তান গুরু নানকের যেমন ভক্ত ছিলেন তেমনই 
গুরুগোবিন্দের সাধনার প্রত তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 
ছল । 

তাহার মহাপ্রয়ানের সময় তাহার বদনে প্রফুল্লতা ও প্রশান্তভাৰ 
দোখয়া শ্রদ্ধান্থত হইয়াছিলাম | তাহার মরদেহ লইয়া সহত- 
সহত্ু* 'নরনারীর সাহত কাঁলকাতা কেওড়াতলা মহাশ্বশানের 
গঙ্গাতীরে গমন কাঁরয়াছিলাম | 

তীহার চিতাভম্ম স্থাপন কারয়া ন্মৃতিস্তস্ত গড়া হইয়াছে । 
1কন্ু এই যুগের রাষ্ট্রনায়কগণ স্বাধীনতা স"গ্রামের একজন মহান 
নেতার প্রাত যথপোষুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাহাকে স্মরণ করেন না । 

চির বিজয়ী হও আশ্বনীকুমার | 
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